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বিজ্ঞপ্তি 


১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, ( ১৮৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন) রাত্রি ৯টায় 
কাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন__ 
এ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই ছুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল-_দেববালারা৷ অলক্ষ্যে 
ুপ্পবৃষ্টি করিয়াছিল-_ন্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় 
বন্ধিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ধিকী। এই শতবার্ধিকী সম্পন্ন করিরীর জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ নানা উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন__দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ কর! হইতেছে । সার! 
বাংলািদশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে । 

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_বন্ধিমচন্দ্রের যাবতীয় 
রচনার একটি প্রামাণিক ‘শতবাধিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বন্ধিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা-_বাংলা 
ইংরেজী, গদ্য পদ, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নিভূলি 
ও 3০০]৪%]y সংস্করণ প্রকাশের উদ্ম এই প্রথম--৯৩০* বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাহার. 
লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে_-করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
 পরিষং যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে 
আমি গৌরব বোধ করিতেছি । 

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের 
ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্পদেব বাহাদুর তাহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের 
রচন। প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে । তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও 
উল্লেখযোগ্য ৷ 
৷ শতবাধিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীতি পুনরুদ্ধারের কার্যে 
হার! ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ .সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত 
নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাহার! বহু 


a 


অস্থৃবিধার মধ্যে এই বিরাট্‌ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি। 

যাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-স্ষ্টি ও জীবনীর উপকরণ 
দিয়! সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই 
সুযোগে সমবেতভাবে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত 
যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়! 
ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বস্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা 
রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং 
বন্কিমের চিঠিপত্রাদি--এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ 
ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত এঁতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত 
মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রাতিভা বিষয়ক ভুমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্ষের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 
দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে । 
শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বস্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে 
বিবৃতি দিবেন। 

বিজ্ঞপ্তি এই পৰ্যন্ত । বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জল থাকুক । 


১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
কলিকাতা সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


ভুমিকা 


‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদন করিতে বসিয়া বস্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচীর মত উপন্যাস ও প্রবন্ধাস্তর 
নিক্ষেপ করিতে হইত। পত্রিকার একঘেয়েমিত্ব দূর করিতে হইলে বহুবিষয়িণী প্রতিভার 
প্রয়োজন । বষ্কিমচন্দ্রের তাহা ছিল। 'বঙ্গদর্শনে”র প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, 
প্রত্বতত্ব, ভাষাতত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা৷ ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ 
করিতে থাঁকেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের একান্ত ভক্ত ছিলেন, স্ৃতরাং বিজ্ঞান- 
বিষয়ক প্রবন্ধও বাদ দিতে পারেন নাই। প্রথম বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যায় ( অর্থাৎ 
জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) বিজ্ঞান-কৌতুক” নাম দিয়! বিজ্ঞান আলোচনার স্ত্রপাত বন্ধিমচন্দরই 
করেন; “সর্‌ উইলিয়ম টমসনকৃত জীবস্থষ্টির ব্যাখ্যা” দিয়া এই আলোচনা সুরু হয়। 
পুস্তকাঁকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার কালে এই প্রথম নিবন্ধটিই শেষ নিবন্ধ হয় ; 
এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় আলোচনা ( জৈয্ঠ, ১২৭৯ ) “আশ্চর্য্য 
সৌরোৎপাত” “বিজ্ঞানরহস্তে'র প্রথম প্রবন্ধ । “আকাশে কত তারা আছে” ১২৭৯ 
সালের অগ্রহায়ণ মাসে, এবং “ধূলা” এঁ সালের ফাল্গুন মাসে বাহির হয়। “ধুলা” যে 
আকারে পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, পত্রিকায় ঠিক সেই আকারে বাহির হয় নাই, 
গোড়ায় একটু ভূমিকা ছিল। যথা, 

আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই-- 
বড়২ বিষয়ে কষতর২ প্রবন্ধ । আমাদের দেশে অন্ন বস্তের অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, 
রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতি, এ সকলের অভাব নাই ; চাদনীর চকে জুতা কিনিলে বিনামূল্যে 
অনায়াসে শিখিতে পারা যায় । জুতা বাধা কাগজ পড়িলেই হইল। স্কুলের ছেলে বিস্তর; উমেদারও 
অনেক; সকলের চাকরি জুটে না; কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেন না কেহ পরিশোধের 
প্রত্যাশা করে না; মুদ্রাযন্ত্র অতি স্থলভ । লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযুক্তি-_স্থতরাং অন্ন বন্ধের 
যাদৃশ অভাব-_বড়২ বিষয়ে প্রবন্ধের তাদৃশ অভাব নাই । আমাদিগের ক্ষত বুদ্ধিতে বিবেচনা হইয়াছিল 
যে, দর্শন বিজ্ঞানাদির কথা যাহাই হউক, কাব্য সমালোচনা কিছু কঠিন; কেন না দর্শনাদি শিখিলে তদ্বিষয়ে 
লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাঁদিগের দেশের সৌভাগ্য 
যে, তাহারই কিছু ছড়াছড়ি অধিক । মা সরস্বতীর অনুগ্রহ! 

দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব না। 
আমরা ক্ষদ্রবুদ্ধি এবং অল্লজ্ঞান, স্থতরাং গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম । কোন সামান্য বিষয় 
অবলগ্কন করিয়া একটি প্রস্তাব লিখিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম । 


৭০. 


অনুসন্ধান কালে আমাদের সম্মুখে একজন “ঝাডুদার” সম্মার্জনী হস্তে, রাজপথ পরিষ্কার ,করিতেছিল, 
বড় ধুলা উড়াইতেছিল। দেখিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, যাহার তত্ব করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি. 
আমর! ধুলা সন্বন্ধেই লিখিব। ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। 

ভাবিলাম যে, ধূলার সম্বন্ধে অনেক নৃতন কথা লিখিতে পারি, যথা; প্রথমতঃ, ধূলায় জল ঢালিলে 
কাদা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ধূলা চক্ষে গেলে কর্কর্‌ করে; তৃতীয়তঃ, ধুলা দাতে গেলে কিচ্‌কিচ্‌ করে) 
চতুৰ্থতঃ, রেইলে বড় ধূলা লাগে ইত্যাদি নানাবিধ নৃতন এবং বিস্ময়জনক তত্বের আবিক্ধিয়া করিব, ইচ্ছা 
করিয়াছিলাম। সকল স্থানে রাস্তা ঘাটে ভাল জল দেওয়া হয় না বলিয়া মিউনিসিপাল কর্শচারীদিগকে 
কিঞ্চিৎ সভ্য গালিগালাজ করিব, এমতও ইচ্ছা ছিল। মনে করিয়াছিলাম, কাব্যালঙ্কারেও ধূলার" 
প্রয়োজন দেখাইতে পারিব, যথা, "ধুলায় ধূসর অঙ্গ,” “ধূলায় মিশাবে দেহ” ইত্যাদি। বস্তুতঃ আমরা 
কল্পনা করিয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে পাঠক মহাশয়ের “চক্ষে ধূলা” দিব। পারি ত, আপনারাও কিছু 
“ধূলা বাকস পাতা” উপার্জন করিব। 

দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাদিগের স্মরণ হইল যে, আচার্য্য টিগুলও ধৃলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব 
লিখিয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিয়া ধুলা সামান্য তত্ব বলিয়া! বোধ হয় না, অতি গুরুতর এবং ছুজ্ঞের 
বিষয় বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। আচার্য স্বয়ং এক জন ইউরোপের মান্য বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায়। 
তিনি বহুদিন অবধি পরিশ্রম করিয়া ধূলাতত্বের কিয়দংশ জানিতে পারিয়াছেন।, স্থতরাৎ সামান্য বিষয় 
বলিয়া ধূলার উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল । আমাদিগের কপাল ক্রমে ধূলাও সামান্য 
বিষয় নহে । 

“গগন পৰ্য্যটন”_বঙ্গদর্শন’, পৌষ ১২৮০, “চঞ্চল জগৎ”_ ভাদ্র ১২৮০, “কতকাল 
মনুষ্য”__ফাল্কুন ১২৮০, “জৈবনিক”__কান্তিক ১২৮০, “পরিমাণ রহস্ত”__চৈত্র ১২৮০ ও 
আষাঢ় ১২৮১--“বিজ্ঞানরহস্তে'র প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশকাল 
এইরূপ । এ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে লিখিত ‘১২৭৯৷৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধত’ 
কথাগুলি অংশতঃ সত্য, কারণ দেখিতেছি, “পরিমাণ রহস্ত” প্রবন্ধের শেষাংশ ১২৮১ 
বঙ্গাব্দে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ প্রবন্ধ “চন্দ্রলোক” ১২৮১ বঙ্গাব্দের 
‘ভ্রমর’ মাসিক পত্রের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের মন যে গতানুগতিক ছিল না, সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া তিনি যে 
চলিতে জানিতেন, ইউরোগীয় বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাহার পরিচয় 
আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিষয়ে অবশ্য তাহার পূর্বে বহু পণ্ডিত পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা 
করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের রহস্ত এ ভাবে কেহ উদঘাটিত করিয়া দেখান 
নাই ; তাহারা তথ্য মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
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আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত 


১৮৭১ শালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতিবিবদ্‌ ইয়ঙ, সাহেব 
যে আশ্চর্য্য মৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মন্ুম্তুচক্ষে পায় আর 
কখন পড়ে নাই। তত্্,লনায় এট্না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছধাসের 
তুলনায় ছুপ্ধ-কটাহে ছুষ্ধোচ্ছধাসের তুল্য বিবেচনা কর! যাইতে পারে। 

যাহার! আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিধিবদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাদের বোধগম্য করার জন্য স্ুখ্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা 
বল! আবশ্যক । 

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক এই গোলক আমর! অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্ত 
উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহ! পৃথিবীর পরিমাণ ন! বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে 
জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল 
প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা৷ যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি, ছযটি লক্ষ, ছাব্বিশ 
হাজার, এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীৰ্ঘে, এক মাইল প্ৰস্থে এবং এক 
মাইল উদ্ধে এরূপ ২৫৯৮০০০০০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে 
ওজন করাও গিয়াছে । ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহ নিয় অঙ্কের দ্বার! 
লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ | এক টন সাতাশ মনের অধিক। 

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহ! বুঝিয়! 
উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্ত কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা 
পৃথিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক স্ৃ্য 
পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে স্বর্য্যের 
আয়তনের সমান হয়। 

তবে ।আমরা স্বর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন 
গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। 
আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দশ লক্ষ, 


২ বিজ্ঞানরহস্ত 


উনসপ্ততি সহস্র সার্ধ সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে স্ৰ্য্যের দূরতা।* এই ভয়ঙ্কর দূরতা 
অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য 
পর্ধ্যস্ত পায় না। 

এই দূরতা৷ অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে 
ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সখ্য পধ্যস্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত 
কালে স্বর্ধ্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর-_যদি দিন রাত্রি ট্রেণ, অবিরত, ঘণ্টায় বিশ 
মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ওঁ ট্রেণে গত হইবে । 

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্ধ্যমণ্ডলমধ্যে যাহ! অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, 
তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্ধ্যমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে 
পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে । 

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার 
সম্তাবন। নাই। স্ূৰ্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের 
সময়ে স্্ধ্যতেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি কর! যায়। তখনও সাধারণ 
লোকে চক্ষুর উপর কালিমাখা কাচ না ধরিয়া, হৃততেজ! সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না। 

সেই সময়ে যদি কালিমাখা। কাচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দারা সূর্য্য 
প্রতি দৃষ্টি কর! যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পুর্ণ গ্রাসের সময়ে, 
অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সৃর্যমণ্ডল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চারি পার্শে, অপূর্বব 
জ্যোতির্ময় কিরীটিমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া৷ রহিয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতের ইহাকে 
করোনা” বলেন। কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা 
যায়। কিরাটিমূলে, ছায়াবৃত স্্ধ্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন 
ছুত্দেয় পদার্থ উদগত দেখা যায়। এ সকল উদগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহ! 
দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখ! যায় বলিয়াই তাহা 
বৃহৎ অন্ুমান করিতে হইতেছে । উহ! কখন কখন অর্দ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। 
ছয়টি পৃথিবী উপযু্ণপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদগত পদার্থের আকার 
কখন পর্ধ্বতশৃঙ্গবৎ, কখন অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিষুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার 
বর্ণ কখন উজ্জল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল কপিশ। 


* নৃতন্‌ গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে। 
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পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সুর্যের অংশ । 
প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্বত; পরে সূর্য্য হইতে 
তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন। 
__ এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ড হইতে 
উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্খিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদ্দার্থসকল উৎপতিত 
হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তদ্রপ। 
উৎক্ষিপ্ত বস্তু যত ক্ষণ না৷ সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তৃপাকারে পৃথিবী 
হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে । 

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর মেঘ বা স্তূপ 
দুরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয় । বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক 
বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । সেই সকল উৎপাতকালে ূর্ধ্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, 
এতাঁদুশ বহুদূরব্যাগী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে 
পারে। 

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্বের দেখিয়াছেন ; কিন্তু প্রফেসর 
ইয়ঙ যাহ! দেখিয়াছেন, তাহ! আবার বিশেষ বিস্ময়কর । বেলা ছুই প্রহরের সময়ে তিনি 
সূর্য্যমণ্ডল দুরবীক্ষণ দ্বার! অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। 
পূব গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্ত 
ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। 
প্রফেসর ইয়ঙ এরপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও এ সকল 
স্তুপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ. দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, স্ধ্যের উপরি ভাগে 
একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে । অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী 
যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রপ। এ মেঘবৎ পদার্থ সৌর বায়ুর উপরে 
ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তত্তের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর 
ইয়ঙ, পুর্ববদিন_বেলা ছুই প্রহর হইতে এঁ রূপই দেখিতেছিলেন ৷ তদবধি তাহার পরিবর্তনের 
কোন লক্ষণই দেখেন নাই স্তস্তগুলি উজ্জল, মেঘখানি বৃহৎ তন্তিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা 
উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সুক্ষ্ম সুক্ষ সুত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় 
দেখাইতেছিল। এই অপূৰ্ব্ব মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহ মাইল উদ্ধে 


ৰা 
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ভাসিতেছিল। ইহা বল! বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ. ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। 
তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল- প্রস্থ ৫৪,** মাইল। বারটি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, 
তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না--ছয়টি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান 
হয় না। 

দুই প্রহর বাজিয়া অর্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্ম,লম্বরূপ স্তস্তগুলির অবস্থা- 
পরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল । সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাহেবকে 
দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা! বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন 
তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, চমৎকার ! নিয় হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন 
ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া 
ঘনবিকীর্ণ উজ্জল সুত্রাকার পদার্থসকল উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। এ সূত্রাকার পদার্থ 
সকল অতি প্রবল বেগে উৰ্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল। 

সব্ববাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার । আলোক ব বৈছ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ব- 
বিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ. সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ব হইলেন, এ 
সকল উজ্জল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উদ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে 
যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা ছুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, 
প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই। 

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য । কামানের গোলা অতি বেগবান্‌ 
হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার 
বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা৷ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 

ছুই লক্ষ মাইল উদ্ধেতে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ ছুই লক্ষ 
মাইল উদ্ধে এত বেগবান্‌, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, 
যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড উদ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, 
সেই বেগ শেষ পর্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া 
যায়, ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের ছুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা । এই ছুই কারণই স্ূর্য্যালোকে বর্তমান । যে বস্ত 
যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সুর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি 
- স্থুধ্যের নাড়ীমগ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদ্ল্লজ্ঘন করিয়া, লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ 
উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে 
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অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, 
ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে এ লক্ষ ক্রোশের শেধার্দ লঙ্ঘনকালে প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেবার্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। 
প্রক্টর সাহেব গুডওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি ,বিবেচনা করা যায় যে, সুধ্যলোকে 
বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা! নাই, তাহা "হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ স্ধ্যমধ্য হইতে যে বেগে 
নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল । কর্ণ হিলের এক জন লেখক বিবেচনা 
করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। . 

কিন্ত সূৰ্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা৷ বিবেচনা করিতে পার! যায় 
না। সুষ্য যে গাঢ় বাম্পমগুল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্টর সাহেব সকল 
বিষয় বিবেচনা! করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, 
সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য্য হইতে 
নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল। 

এই বেগ মনের অচিন্ত্য । এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার 
হইতে পারে__পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা! হইতে বিলাত পঁহুছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে 
অর্থাৎ অর্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে। 

আর এক বিচিত্র কথা আছে, আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষেপ ও তাহ! 
আবার ফিরিয়৷ আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাক্ষণী 
শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী 
একেবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্ার তাহা ভূপতিত হয়। 
সুধ্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব কিন্ত মাঁধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার 
শক্তি কখন অসীম নহে । উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে 
যে, তদ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে ।.. এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বার! 
সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গমকালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা 
মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায় । অতএব 
উপরিবর্ণিত বেগবান্‌ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর নুধ্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং 
প্রফেসর ইয়ঙ্‌ যে মৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সুধ্যলোকে 
ফিরে নাই। তাহ! অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়! ধূমকেতু বা অন্য কোন 
খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে! 


৬ বিজ্ঞানরহস্ত 


প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পথ্যন্ত দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর উদ্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যত ক্ষণ 
উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, তত ক্ষণ তাহা! দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া 
অনুজ্জল হইলে, আর তাহা দেখা! যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা! সার্ধ: তিন 
লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে-_লক্ষ- 
যোজনব্যাগী মনোগতি, এক নূতন স্থষ্টির আদি। 


আকাশে কত তারা আছে? 


এ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু অলিতেছে, ওগুলি কি? 

ওগুলি তারা । তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ 
বলিবে যে, তার! সব স্ুধ্য। সব সূর্য্য ! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ডকিরণ- 
মালার আকর ; তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুয্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত 
বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য 
কোথায় ? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। বলিব যে, এগুলি সূর্য্য ? এ কথার উত্তর 
পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাহার! আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন । তাহাদিগকে 
আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা৷ অলজ্ব্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে । 
সেই প্রমাণ কি, তাহ! বিবৃত কর! এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহার! ইউরোগীয় 
জ্যোতিবিবদ্যার সম্যক্‌ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত 
করা নিপ্প্রয়োজন | যাহার! জ্যোতিষ সম্যক্‌ অধ্যয়ন করেন নাই, তাহাদের পক্ষে সেই 
প্রমাণ বোধগম্য করা অতি ছুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাহাদিগকে 
বুঝাইতে হইবে ; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিক্ষের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় 
আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয় । 

সুতরাং সে বিষয়ে আমর! প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি 
আমাদিগের অন্থুরোধ এই, তাহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা 


আকাশে কত তারা আছে? নি 


করুন যে, এই আলোকবিন্দুগুলি সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতাবশতঃ 
আলোকবিন্দুবৎ দেখায় । 
এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে 
আমাদিগের উদ্দেশ্য । আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্ত! নিশীথে নির্শ্মল নিরপ্বূদ আকাশমণ্ডল 
] প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, 
"নক্ষত্ৰ অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য? বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমর! যে নক্ষত্র 
| দেখিতে পাই, তাহ! কি গণিয়া সংখ্যা কর! যায় না? 
ইহা অতি সহজ কথা । যে কেহ অধ্যবসায়ারট় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত 
হইবেন, তিনিই সফল হইবেন । বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া; 
যায়, তাহা! অসংখ্য নহে__সংখ্যায় এমন অধিকও নহে । তবে তারাসকল যে অসংখ্য 
বোধ হয়, তাহা! উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতাজন্ত মাত্র। যাহা! শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহ! 
অপেক্ষা যাহ! শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহ! সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারাসকল 
আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। 
বস্তুতঃ যত তার! দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যো তিবিবদূগণ 
কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে । বলিন নগরে যত তারা৷ এরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর 
তাহার: সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা 
আছে। পারিস নগর হইতে যত তার! দেখা যায়, হম্বোল্টের মতে তাহ! ৪১৪৬টি মাত্র। 
গেলামির আকাশমগুল নামক গ্রন্থে চক্ষুদৃশ্যি তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! 


7 উর DEBS SEALS TC E> 


এই প্রকার ৮ 
১ম শ্রেণী 18 by ২০ 
২য় শ্রেণী -, + ৬৫ 
৩য় শ্রেণী * -- ২০০ 
দু ৫ম শ্রেণী te AS ১০৫ 
ড্ঠ শ্রেণী রি ৩২০০ 


৪৫৮৫ 


এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই । তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ 
হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়। 
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“কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তার! নয়নগোচর হয়। বিন 
ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা 
যায়, কিন্ত এ দেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়। সম্ভবপর নহে। 

এককালীন আকাশের অর্ধাংশ ব্যতীত আমর! দেখিতে পাই ন|। অপরাদ্ধ অধস্তলে 
থাকে। স্থতরাং মন্ুয্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের 
অধিক নহে। ৮. 

এত ক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে আকাশমণ্ডল পৰ্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে ছুই একটি মাত্র তারা 
দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তার! দেখা যায়। 

গেলামি এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষু্রাংশের দুইটি চিত্র 
দিয়াছেন। এ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। 
তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহ! দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, 
তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাচটি তারার স্থানে তিন সহস্র ছুই শত পাঁচটি তার! 
দেখা যায়। 

দুরবীক্ষণের দ্বারাই ব! কত তার! মনুস্বের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্য। ও তালিক। 
হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি 
বহুকালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দৃরবীক্ষণসমীপাগত তারাসকল গণনা করিয়া তাহার 
তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার 
করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রুপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র 
তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন । - তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক 
ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে তিনি ৯০০০০ অর্থাৎ 
* প্রায় এক লক্ষ তার! গণনা করিয়াছেন । রব নামা বিখ্যাত জ্যোতিধিবদ্‌ গণন! করিয়াছেন 
যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়। তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর 
লাগে। 3 

তাহার পরে সর্‌ উইলিয়মের পুত্র সর্‌ জন হর্শেল এরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী. 
হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা- সংখ্যা 
করিয়াছিলেন । 


4৪০৮১০০০১০৭ 


আকাশে কত-তারা আছে? ৯ 


অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা৷ স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম . 
শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। 
উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্য পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য । আকাশে 
পরিষ্কার রাত্রে এক স্থুল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে 
ছায়াপথ বলি। এঁ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র। উহার অসীম 
দুরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার “আলোকসমবায়ে ছায়াপথ 
শ্বেতবর্ণ দেখায় । দূরবীক্ষণে উহ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায় সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণন| 
করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশী লক্ষ | 
তার! আছে। 

স্তব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমগুলে ছুই কোটি নক্ষত্র আছে। 

মন্থর শাকোর্ণাক্‌ বলেন, “সর্‌ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রের 
চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা 
কর! আছে, তৎসম্বদ্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা৷ গণনা করিয়াছি যে, 
সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।” 

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার 
নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা 
দূরে থাকুক্‌, ছুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার । 

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসখ্যার শেষ হইল না। দুরবীক্ষণের সাহায্যে 
গগনাত্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূ্জাকার পদার্থ দৃষ্ট হয় । উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত : 
হইয়াছে। যে সকল দুরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে 
যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতিধিবদ্‌ বলেন, যে সকল নক্ষত্র 
আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র 
নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত । এমন 
অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি 
তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধ্রিলে সাত 


কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ 


করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ' এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্াবুদ্ি 
ৃ ২ 


১০ বিজ্ঞানরহস্তয 


চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহবল হইয়া যায়। সব্ধত্রগামিনী মনুত্যবুদ্ধিরও 
গগনসীম। দেখিয়! চিত্ত নিরস্ত হয় । “৪ 

" এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই নূর্য্য। আমর! যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে 
কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে. বণিত হইয়াছে । ইহা পৃথিবী 
অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ্মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ 
সূর্ধ্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা৷ এক প্রকার স্থির হইয়াছে । এমন কি, সিরিয়স (3158) নামে 
নক্ষত্র এই ন্ুুধ্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা! স্থির হইয়াছে । কোন কোন নক্ষত্র যে, এ 
নূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুত্রতর, তাহাও গণন। দ্বার! স্থির হইয়াছে । এইরূপ ছোট বড় 
মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ 
করিতেছে । যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তা সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি 
বিচরণ করিতেছে, তেমনি এ সকল স্বর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই । 
তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহ! কে ভাবিয়া! 
উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা৷ কে বুদ্ধিতে ধারণ! করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর 
মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সাগর! পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র_ 
বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মন্ুত্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়৷ কে আর 
আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব করিবে ? 


i 


ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিগুল ধুলা সম্বন্ধে 


একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের এ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরহ, তাহা৷ সংক্ষেপে 


এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিগুল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগুলিই 
এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাস হইবেন, তাহাকে আচার্য্যের 


প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। 
১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার 


করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত “বাবুগিরি” করি না৷ কেন, 


ধুলা ১১ 


কিছুতেই ধুলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও 
ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রক্ধ-নিপতিত রোৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু 
পরিক্ষার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূল! চিকৃচিক করিতেছে । সচরাচর বায়ু যে এরূপ 
ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিওলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা! 
জানে। কিন্তু বায়ু ছাকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া! 
ছাকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়| তাহার ভিতর দিয়! 
বায়ু ছাকিয়! লইয়| গিয়! পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধুলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ 
ধুলা অদৃশ্য ; কেন না, তাহার কণাসকল অতি ক্ষুত্র। রৌদ্রেও উহ! অদৃশ্য । অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্ত বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জল । উহার 
আলোক এ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধুল! 
চিকৃচিক্‌ করিতেছে । যদি এত যত্রপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধুলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে 
ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধুলা নিবারণ হয় না, ইহা৷ বলা বাহুল্য 
ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূল! দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্রমধ্যে উজ্জল বৈদ্যুতিক 
আলোকের রেখা প্রেরণ করিলে এ ধুলা! দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্তে 
মুহূর্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধুলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধুলিপূর্ণ ; 
কেন না, বায়ুস্থিত ধুলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হুইতেছে। আমরা যে 
কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিদ্কৃত 
হইতেছে বলিয়৷ তাহ। ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধুলা যায় না। 

২। এই ধুলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। 
যে সকল অদৃশ্য ধুলিকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জীব | যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট ; এজন্য তাহা বায়ূপরি তত ভাসিয়া 
বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া 
থাকি ; জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি; রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লগুনের 
আটটি কোম্পানির কলে ছাকা পানীয় জল টিগুল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 
এতন্তি্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা, করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরাক্ষা 
রুরিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুস্ত-সাধ্যাতীত। যে জল 
ক্ষাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাণুপূৰ্ণ। 
জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন। 


১২ বিজ্ঞানরহস্ত 

৩। এই সর্বব্যাপী ধুলিকণা সংক্রামক গীড়ার মূল। অনতিপৃবেধ সব্ধত্র এই মত 
প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জীব জৈব পদার্থ (81818) কর্তৃক 
সংক্রামক গীড়ার বিস্তার হইয়। থাকে । এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল । ইউরোপে এ 
বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিগুল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক 
পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (9900)। . এ সকল গীড়াবীজ-বায়ুতে এবং জলে 
ভাসিতে থাকে ; এবং শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে 
অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য-শরীরে 
সাধারণ উদাহরণ । পশু মাত্রেই গাত্রমধ্যে কীটসমূহের আবাস। জীবতত্ববিদেরা 
অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক 
জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে “গীড়াবীজ” বলা হইয়াছে, তাহাও 
জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ | শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তছুৎপাগ্ভ জীবের 
জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক। 
যাহার শরীরমধ্যে এ প্রকার গীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক গীড়াগ্রস্ত হয় । ভিন্ন 
ভিন্ন গীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জরের বীজে জর উৎপন্ন হয়; বসস্তের বীজে বসস্ত 
জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা ; ইত্যাদি। 

৪। গীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে 
শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল 
ধুলিকণারূগী গীড়াবীজের জন্য । ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, 
অদৃশ্য ধুলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহ! ডাক্তারের অস্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে 
প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধুলিপুঞ্জের কিছুতেই 
নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার. একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারের! প্রায় তাহা 
অবলম্বন করেন। কাব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়। 
ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজসকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলা 
বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়; কেন না, তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট 
উপায়। 


গগনপর্ধ্যটন 


পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পুর্ববকালে ভারতবর্ধায় রাজগণ আকাশ-মার্গে 
রথ চালাইতেন।. কিন্ত আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের কথা! স্বতন্ত্র, তাহার! সচরাচর এপাড়া 
ওপাড়ার ন্যায়, ন্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন; কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডুয করিয়া 
* ফেলিতেন ; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। 
প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র ; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক। 

সামান্য মনুয্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পধ্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম 
নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত 
করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন 
নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্চোগ 
পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে এক জন মুসলমান এরূপ চেষ্টা 
করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক এক জন গণিতশীস্ত্রবিৎ পক্ষ নিন্মাণ করিয়া 
আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। এরূপ করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া 
তাহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্স্বরিনিবাসী অলিবর নামক এক জন ইংরেজেরও সেই দশ! 
ঘটে।- ১৬৩৮ শালে গোল্ড্উইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে 
চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ শালে বেনিয়র নামক এক জন ফরাসী পক্ষ প্রস্তৃতপূর্ববক হস্ত পদে 
বাঁধিয়! উড়িয়াছিল। ১৭১০ শালে লরেন্ত দে গুজ্মান নামক এক জন ফরাসী দারুনিম্মিত 
বায়ুপূৰ্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস্‌ দে বাকবিল 
নামক এক জন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্তে পতিত হন। 
বানসার্ডেরও সেই দশ ঘটিয়াছিল। ২ 

১৭৬৭ শালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে, 
জলজন বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার 
দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই | 

ব্যোমযানের স্থষ্টিকর্তী মোনগোল্ফীর নামক ফরাসী । কিন্ত তিনি জলজন বায়ুর 
সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বন্ত্রের গোলক নির্মাণ করিয়া 


১৪ বিজ্ঞানরহস্ত 


তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক- 
_ সকল উদ্ধে উঠিত। আচাৰ্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপুরিত ব্যোমযানের স্থষ্টি করেন । 
গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পুর্ণ করিয়! প্রেরণ করেন ; তাহাতে সাহস করিয়া কোন 
মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ 
করিতে দেন নাই । এই ব্যোমযান কিয়দ্দ,র উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া 
যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। 
“আদৃষ্টপুব্ব খেচর দেখিয়া, গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে । 

অনেকে একত্রিত হইয়! গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্ত আকাশ 
হইতে নামিয়াছে। ছুই জন ধর্মযাজক বলিলেন যে, ইহা কোন অলৌকিক জীবের 
দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোচ 
দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শাস্তির জন্য 
দলবদ্ধ হইয়৷ মন্ত্র পাঠপূর্ববক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়। 
পলায় কি না দেখিবার জন্য, আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি 
যায় নাঁ-_বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে এক জন গ্রাম্য বীর, সাহস করিয়া 
ততপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির 
হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর এক জন বীর গিয়া 
তাহাতে অস্ত্রাধাত করিল। তখন ক্ষতমুখ দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, 
বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়! রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় 
রাক্ষসের শোণিত এ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্মুণ্ড ছাগের 
ন্যায় “ধড়ফড়” করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে 
বন্ধনপৃব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং 
ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোল্ফীর আবার 
আগ্নেয় ব্যোমযান ( অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পৃরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পুরিত হয়) 
বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন । তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি “রথ” সংযোজন 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে বারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি 
মেষ, একটি কুক্কুট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগন- 
বিহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্‌ 
সন্দেহ নাই । 


গগনপধ্যটন ১৫ 


এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার 
আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে, 
যদ্দি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহার! বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত 
ছুই ব্যক্তি উঠুক-_মরে মরিবে। শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক এক জন বৈজ্ঞানিকের 
বড় রাগ হইল-_“কি! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্বৃত্ত 
নরাধমদ্িগের কপালে ঘটিবে !” এক জন রাজ-পুরক্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়৷ তিনি 
মাকু ইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পধ্যটন 
করেন। সে বার নিধিবন্ধে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ছুই বৎসর পরে 
_ আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্ববক, সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ 
* করেন। যাহ! হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগন-পর্য্যটক । কেন না, ছুগ্স্ত, পুরূরবা, 
কৃষ্ণার্জ্জন গ্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয় রাম বলিয়৷ 
পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাহাকে এই পদে 
অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না। 
দে রোজীরের পরেই চার্লস্‌ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের 
সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফিট উদ্ধে উঠেন । 
ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগি | কিন্তু অধিকাংশই 
আমোদের জন্য । বৈজ্ঞানিক তত্ব পরীক্ষার্থ যাহার! আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ১৮০৪ শালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত । তিনি একাকী ২৩০০০ 
ফিট উদ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ শালে গ্রীন 
এবং হলগ্ সাহেব, পনের দিবসের খাগ্ঠাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলও হইতে গগনা- 
রোহণ করেন। তাহার! সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত উইলবর্গ- 
নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পধ্যটক ছিলেন। তিনি 
প্রায় চতুর্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্রপার 
হইয়াছিলেন_-অতএব, রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কাঁ্যসকল পুনঃ সম্পাদিত 
হইতেছে । গ্রীন দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়েন_-এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। 
কিন্তু বোধ হয়, জেম্স্গ্নেশর অপেক্ষা কেহ অধিক উদ্ধে উঠিতে পারেন নাই । তিনি ১৮৬২ 
শালে উত্বহাম্টন হইতে উড্ভীন হইয়া প্রায় সাত মাইল উদ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি 
বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপুর্র্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তন্দের পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 


- ১৬ বিজ্ঞানরহস্ত 


সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পধ্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে 
আট্লান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্ভোগ 
করিয়! যাত্রা করিয়াছিলেন । কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্বে বাত্যামধ্যে পতিত হইয়া 
অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক ! 

পাঠকদিগের অনৃষ্টে সহসা যে গগন-পধ্যটন-স্ুুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য 
গগনপরধ্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহাদিগের প্রণীত 
পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়৷ এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অমন্তষ্ট 
হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে বায়ু 
কর্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ, জলসমুদ্র হইতে ইহা! বৃহত্তর । আমরা এই 
বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। 
তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই। 

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে . 
পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা! কদাচিৎ দেখ! যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় 
বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাম্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত ; যদি গ্রহান্তরে 
জ্ঞানবান্‌ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাপ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী 
তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য । তদ্রুপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, 
রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই । আধুনিক জ্যোতিিবদ্গণের এইরূপ 
অনুমান । 

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বদ্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়| দেখা 
যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশৃন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব । মস্তকোপরে আকাশ অতি 
"নিবিড় নীল--সে নীলিমা আশ্চর্য । আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ষকার--উহার বর্ণ গভীর 
কৃষ্ণ । অমাবস্তার রাত্রে প্রদীপশুন্য গৃহমধ্ সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে 
যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই । তন্মধ্যে স্থানে স্থানে 
নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড জবালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট 
হয় না-_কেন না, এই সকল প্রদীপ বুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় 
না দেখিয়া উজ্জল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। 
স্কটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্‌ করা যায়__ সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক ৷ বায়ু জড় 
পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না । বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ 


লা. 


গগনপর্ধাটন ১৭. 


ছাড়িয়। দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে । রুদ্ধ বণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল 
প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখ! আমাদের চগ্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জল নীলিমা- 
বিশিষ্ট দেখি__অন্ধকার দেখি না1% কিন্তু যত উদ্ধে উঠ! যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, 
গাগনিক উজ্জল নীলবর্ণ ক্মীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ 
করিয়! দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উদ্ধলোকে গাঢ় নীলিম1। 

শিরে এই গাঢ় নীলিমা--পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ধবতমালায় শোভিত মেঘ- 
লোক-_সে পর্বতমালাও বাম্পীয়--মেঘের পর্ববত--পর্ব্বতের উপর পর্ধত, তদুপরি আরও 
পর্ববত--কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পাৰ্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট-_কেহ বা৷ রৌদ্রন্াত, কেহ যেন 
শ্বেত প্রস্তর-নিপ্মিত, কেহ যেন হীরক-নিপ্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া! ব্যোমযান 
চলে । তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ । 
কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ 
পড়িতেছে। মন্থর ফন্বিল একবার একটি মেঘগর্ডন্থ রন্ধ দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়া- 
ছিলেন; তাহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ববতমধ্য দিয়া, 


_ বাষ্পীয় শকট গমন করে, ভাহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল। 


এই মেঘলোকে সুধ্যোদয় এবং সূর্য্যান্ত অতি আশ্চধ্য দৃশ্য--ভুলোকে তাহার 
সাদৃশ্য অস্থুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে এক দিনে দুইবার 
নূরধ্যাস্ত দেখিয়াছেন । এবং কেহ কেহ এক দিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার 
সূর্ধ্যান্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উদ্ধে উঠিলে দ্বিতীয় বার নুধ্যাস্ত 
দেখ যাইবে এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া, আবার নিয়ে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় 
বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে । 


ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা! বিস্তৃত মানচিত্রের শ্যায় দেখায় ; « 


সৰ্ব্বত্ৰ সমতল-_অট্রালিকা। বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্লোক্পত মেঘ, যেন সকলই অন্ুচ্, 
সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, 
চলিয়। যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা 
উরগের মত দেখায়। .বৃহৎ অর্ণবযানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নিশ্মিত তরণীর মত 


দেখায় । ধাহার। লণ্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, ঠাহার! দৃশ্য দেখিয়! মুগ্ধ 


পা 
* কেহ কেহ বলেন যে, বাছুমধাস্থ জলবান্প হতে প্রতিহত নীল রস্মিরেখাই আকাশের উচ্ছল 
নীলিমার কারণ। 
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হইয়াছেন,__তাহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই । গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন 
যে, তিনি লগ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাস-গৃহ নয়নগোচর 
করিয়াছিলেন । রাত্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালাসকল অতি রমণীয় 
দেখায়। 

যাহারা পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, যত উদ্ধে উঠা যায়, তত 
তাপের অল্পত। । শিমলা, দীরজিলিং প্রভৃতি পার্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং 
এই জন্য হিমালয় তুষারমণ্ডিত। (আশ্চর্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষায় কবি 
“একো হি দোষো গুণসন্পিপাতে” বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও 
গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন) ব্যোমযানে আরোহণ 
করিয়া উৰ্দ্ধে উত্থান করিলেও এরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান 
যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত । মনুষ্যশোণিত কিছু উষ্ণ, 
তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ । ২১২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব 
প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন্‌ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, 
তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ, জলের স্বাভাবিক তাপের অভাববাচক । ) 

পূৰ্বেৰ বিজ্ঞানবিদ্গণের সংস্কার ছিল যে, উর্ধে তিন শত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ 
কমে। অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে-_ছয় শত ফিট উঠিলে ছুই 
ভাগ তাপ কমিবে-_ইত্যাদি । কিন্ত গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন 
যে, উৰ্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে । অবস্থাবিশেষে তাপহানির লাঘব 
গৌরব ঘটিয়৷ থাকে । মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়--কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং 
তাপগ্রাহক । আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর 
সাহেবের পরীক্ষার ফল নিয়লিখিত মত-_ 

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪'৫ ভাগ, মেঘ 
না থাকিলে ৬'২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে 
২ ভাগ । বিশ হাজার ফিট উর্ধে, মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘ শুন্যে ১২ ভাগ । ত্রিশ হাজার 
ফিট উদ্ধে মোট ৬.২ ভাগ তাপহ্থাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি ৷. তাপস্থাস হেতু উর্দ্ধে 
স্থানে স্থানে তুষার-কণা (9০ ) দৃষ্ট হয় ; এবং ব্যোমষান কখন কখন তন্মধ্যে পতিত 
হয়। উদ্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে_-এমন কি, 
অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়। 


গগনপধ্যটন . ১৯ 


উদ্ধে তাপাভাবের কারণ, তপ্ত ব! তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন 
প্রখর, উদ্ধে বরং ততোধিক প্রথরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি 
অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,_অল্পপরমাণু । দশ বারটি তুলার বস্তা উপযু্ণপরি রাখিয়া 
দেখিবেন__উপরিস্থ তুলার ভারে, নিয়স্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিয়স্থ 
বায়ুই গাঢ়__উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে_এক ইঞ্চ দীর্ঘ প্ৰস্থে, 
এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর 
অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি-_জ্জন্থ কোন গীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, 
“অগাধজলস্চারী” মস্ত উপরিস্থ বারিরাশির ভারে গীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ 
বাযুস্তরসমূহের ভারে নিয়স্থ বাযুস্তরসকল ঘনীভূত-যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত 
ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্ধ্যটকেরা ইহা! পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে 
৩৮০ মাইল উর্ধের মধ্যেই অর্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় 
বায়ুর তিন ভাগের ছুই ভাগ আছে। এই জন্য উদ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাসপ্রস্থাসের জন 
অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্থুর ফ্লামারিয় দশ সহস্র ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট 
অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা__ 

“সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীরমধ্যে এক অপূর্ব আত্যন্তরিক 
শীতলত৷ অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শৌ শেঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট. কাল, আমার হৃদ্রোগ 
উপস্থিত হইল । কণ শুষ্ক হইল । আমি এক পাত্র জল পান করিলাম--তাহাতে উপকার 
বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল-_তাহা৷ ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের 
বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল । 
ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু, এক 
ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আাটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার 
অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল ।” 

ছুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ হইয়া আইসে, কিন্ত 
অধিক উদ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষুঃ 
ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল উদ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্ত ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ 
ফিট উপরে উঠিলে পর, তাহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর 
তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তস্ত অথবা ঘড়ির কাটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের 


রি কহ যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; 
কিন্তু তখনই 'সে হাত আর উঠাতে পারিলেদ না- তাঁহার লতা ইইয়াছিল। 
তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ । তখন একবার গাত্রালোড়ন 
করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন হস্ত পদাদি নাই। 
ক্রমে এইরূপে তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্রগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত 
হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা 
করিতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাহার চেতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের 
“সারথি” রথ নামাইলে তিনি পুনর্ববার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । 
রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, উদ্ধ হইতে অধঃ বা 
অধঃ হইতে উৰ্দ্ধ । দ্বিতীয়, দিগন্তরে ; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেইরূপ ৷ 
ব্যোমযান অভিলধ্তি দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মনুষ্ের সাধ্যায়ন্ত হয় নাই-_চালক 
মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন 
না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে 
চলে। কিন্তু উদ্ধাধঃ গতি মনগুয্বের আয়ন্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই উর্দ্ধে উঠিবে 
এবং পার্শ্ববর্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে | ব্যোমযানের “রথে” কতকটা 
বালুকা বোঝাই থাকে ; তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ববাপেক্ষা লঘুত! সম্পাদিত 
হয়-তখন ব্যোমযান আরও উদ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে উদ্ধে উঠা যায়। আর 
যে লঘু বায়ু কর্তৃক বেলুন পরিপুরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার 
কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে । এ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের 
শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে 
একটি দড়ি বাঁধা থাকে ; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; 
ব্যোমযান নামিতে থাকে । 
দিগন্তরে গতি মনুস্তের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন 
করিতে সক্ষম । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু 
বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ 
করিলেন, তখনই হয়ত, কিয়দ্দ.র উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তরে ; আরও উঠিলে হয়ত 
দেখিবেন যে, বায়ু পূর্বে, কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্‌ স্তরে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ 
:**দ্বিকে. বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্তের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মন্ত্র 
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আজ্ঞাকারী হইত। যাহার! সুচতুর, তাহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া 
সেচ্ছাক্রমে গগন পর্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ শালের আগষ্ট মাসে মস্থর তিসান্দর 
কালে নগর হইতে নেপ্তযন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট উদ্ধে 
উঠিয়া দেখিলেন যে, তীহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে। অপরাহ্থে এইরূপ তাহারা অকস্মাৎ 
অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা! করিলেন। কিন্তু তখন উপায়াস্তর ছিল না। 
এই সঙ্কটে তাহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘসকল দক্ষিণগামী । তখন তাহারা নিশ্চিন্ত 
হইয়া! সমুদ্রবিহারে চলিলেন। এইরূপে তাহারা ২১ মাইল পৰ্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির 
হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিয় 
স্তরে দক্ষিণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্তৃক বাহিত হইয়া পুনবর্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু 
দুর্ব,দ্ধিবশতঃ অবতরণ করেন না তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাদ্পের 
গাঢ়তাবশতঃ নিয়ে ভূতল দেখা বাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাহারা কোথায় 
যাইতেছিলেন, তাহ! জানিতে পারেন নাই । অকস্মাৎ নিয় হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল 
উদিত হইল । তখন অন্ধকারে পুনব্বার অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে 
পারিয়া, ভাহারা আবার নিয়ে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত 
হইলেন । 

উত্তরসমূদ্রে বিচরণকালে তাহারা কয়েকটি অদ্ভূত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন 
যে, সমুদ্রে যে সকল বাম্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, উৰ্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিস্ব। 
মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে_সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের 
ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে । সেই সকল জাহাজের তলদেশ উদ্দে, মাস্তর নিয়ে; 
বিপরীত ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দপ্ণস্বরপ সমুদ্রকে প্রতিবিস্বিত 
করিয়াছিল । 

মন্থর ফ্রামারিয় আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিস্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় 
পাঁচ সহস্র ফিট উৰ্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দুরে, 
দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি 
ভাহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাহাদিগের বেলুনের নিয়ে “রথ” যুক্ত ছিল, এবং 
তাহাতে যাহার! ছুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং 
সেইরূপ ছুই জন আরোহী ! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই ছুই জন আরোহীর 
অবয়ব__তাহাদিগেরই অবয়ব! তীহারাই সেই দ্বিতীয় বেন বিয়া আনি 
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বেলুনে যেখানে যাহা ছিল__যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সুতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় 
বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। . ক্রামারিয় দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন-_.ভৌতিক ফ্রামারিয় 
বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাহার সঙ্গী একটা পতাকা উড়াইলেন-__-ভৌতিক সঙ্গী একটা 
তদ্রপ পতাকা উড়াইল। 

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্শে 
অপূর্ব জ্যোতির্ময় মণ্ডলসকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিং শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে 
রথ। তংপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ 
রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুস্থমবৎ বর্ণ ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া 
গিয়াছে। 

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহ! 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহ জলবাস্পের উপর প্রতিসৌর বিশ্ব মাত্র । 

গগনপথে পািব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের 
গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্সে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল উর্ধ হইতে 
রেলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া 
কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুকুরের রব ছুই মাইল উপর হইতে শুনিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্তের কোলাহল শুনিতে 
পান নাই। মন্থর ফ্লামারিয় আকাশ হইতে ভুমণ্ডলের বাগ্য শুনিতে পাইতেন। তাহার 
বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে । 

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে 
পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে 
চড়িয়া যাইত ; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার 
অন্থরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রীকারে লিখিত হইত__ অতি 
বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে 
হইত। স্থানাভাববশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না। 

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা 
যথেচ্ছ বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্রেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য : 
সিদ্ধ হইবে না; যানাস্তর ইহার দ্বারা সুচিত হইতে পারে; যানাস্তর সুচিত না হইলে সে 
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আশ পুর্ণ হইবে না। মনুস্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মস্থর ফ্লামারিয় এই তত্তের 
সবিস্তারে আলোচনা করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এক দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের 
ন্যায় উড়িতে পারিবে ; কিন্ত আত্মবলে নহে । যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত 
করিয়া, বাম্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহ! সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুয্যের বিহঙ্গ- 
পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা । দেলোম নামক,এক জন ফরাসী একটি মংস্তাকার বেলুন কল্পন৷ 
করিয়াছেন; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ-পথে যাতায়াত 
করিতে পারিবে। কিন্ত সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া, আমরা 
তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। 
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সচরাচর মনুয্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা ; স্থিরত। জগতের 
স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক 
অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণবশতঃ তাহার 
গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরত! ব! স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড বা 
অট্টালিকাকে অচল বিবেচন। করিতেছি, বাস্তবিক তাহ! মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; 
নিয়স্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাঁও 
কাল্পনিক; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলন| করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্বত বা এই 
অট্টালিকা, অচল, গতিশৃন্য-__বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশৃন্য নহে, পৃথিবীর উপরে 
থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্তন করিতেছে। সুক্্ম বিবেচনা করিতে-ঞগল চ্গতে 
কিছুই গতিশূন্য নহে। 

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাকৃ। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে 
চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে 
মুহুর্ত জন্য স্থির । 

চারি পার্শ্বে চাহিয়! দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্রসকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, 
জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে । পরস্ত ইহার মধ্যেও কোন. 
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কোন বস্তু গতিশুন্য দেখা যাইতেছে । কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিক গতি 
ভিন্ন, এ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভান্তরিক। 

বস্তমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ 
তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা৷ বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে 
তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্রেশান্ুুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই 
অল্পতা মাত্র । 

যাহাকে তাপ বলি, তাহ! পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল 
পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবং আন্দোলিত হইতে থাকে। 
সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই 
অহরহ পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত, এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই 
আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট । 

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর: নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের 
পরমাণুসমষ্টির তরঙ্গবং আন্দোলনই আলোক । সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে 
.নয়নেক্জিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাগীয় তরঙ্গ সহিত তগিন্দিয়ের 
সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনথুষ্ের দৃষ্টির অগোচর-_উহা 
তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমর! ইন্দ্রিয় কর্তৃক গ্রহণ করিতে পারি-_-অন্য রূপে নহে। 
তবে এই আন্দোলন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা 
তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহ! এস্থলে বর্ণনীয় নহে। 
k পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমীবস্তার রাত্রে 
পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ধত্রেই সর্বদা আলোকীয় আন্দোলনের 
গতি বর্তমান । 

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই 
পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশি্ট । যৌগিক 
আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বি্রস্ত বা পৃথগৃভূত 
হয় না। 

পৃথিবীতলে এইরূপ । তার পর, পৃথিবীর বাহিরে কি? 

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রথর বেগবিশিষ্টা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমান । 
অন্তান্ত গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন 
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সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পাথিব পদার্থের 
ন্যায় সব্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতির্ধিবদ্গণের দৌরবীক্ষণিক 
অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে । 

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, 
তাহ! মনুষ্যের অন্ুভবশক্তির অতীত ।. যে স্ূর্যযমগ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং 
বৈছ্যতাদিকী শক্তি পুথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমগ্ুলোপরে ব! তদভ্যন্তরে যে 
নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বন্তিবে, তাহ বল! বাহুল্য । সেই চাঞ্চল্যের . 
একটি উদাহরণ “আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত” নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল। 

কিন্ত সুষ্যোপরে এবং স্বর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; 
সূর্য্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট । বিজ্ঞানবিদের! স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর 
জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ-পথে 
ধাবিত হইতেছে । এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে 
পারে না কোথায় যাইতেছে । আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোগীয়ের। 
হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্ড! নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল 
এই পৰ্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে । 

কিন্ত সূৰ্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত 

আকাশমগুল ব্যাপিয়। যে সকল জ্যোতিষ্ক জলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি 
সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য ? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি 
দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক 
লোকেও কি জগৎ চঞ্চল ? 

জ্যোতিব্বিগ্ঠার দ্বারা যত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তত দূর জানিতে পার! গিয়াছে 
যে, নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ববময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝ! গিয়াছে যে, সূর্য্যের 
যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি । গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি। 

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি 
নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা 
ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন এ ছুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত 
সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দুরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান 
হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্তী 
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হইয়! যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্ধয় দেখিতে 
যুগ্ম, তাহ! বাস্তবিক যুগ্মই বটে,_-পরস্পরের নিকটবন্তাঁ এবং পরস্পরের সহিত নৈসগিক 
সন্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্াদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিবিবদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও 
গণনার দ্বার স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহার! পরস্পরকে বেড়িয়া বর্তন করিতেছে । 
অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক 
কেন্দ্রের চতুষ্পার্শে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্তন করিতেছে । কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, 
এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্বধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি 
সকলই এ প্রকার আবর্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বসিয়া, পাথিব 
পদার্থের গতি দেখিয়া, পাথ্িব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে সকল 
মাধ্যাকর্ধণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবন্তী এবং সৌর জগতের বহিঃস্থ 
এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন। 

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। 
ডাক্তার হুগিন্স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, 
. যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নিল্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব 
সুর্য্যোপরি ও স্ূর্যযগর্তে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্তমান বলিয়। বোধ 
হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই । যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট 
আলোককবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে 
দশ বর্ষের নৈসগিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না।  স্ুধ্যমগ্ডলে সামান্য 
মাত্র কোন পরিবর্তনে যে বিপ্লব ও নৈসগিক শক্তিব্যয় সুচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে 
এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক 
অশনিসম্পাতশব্ হইতে লক্ষ লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে 
নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহজ, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জ্যোতিক্ষগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে ; কেন না, সকলই স্ধ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, 
বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা । সিরিয়স্‌ 
নামক অত্যুজ্জল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য তত 
দূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত 
নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জল জালায় জলিত। কিন্ত যদি স্ূর্য্যকে অল্দেবরণ ( রোহিশী ?), 
কস্তর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে 
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কি না সন্দেহ। প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ 
হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে 
যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্তমান, 
সন্দেহ নাই । 

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচগ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ-পথে 
ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রুপ । বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সুর্্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর ।- 
সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল । বেগা নামক উজ্জল 
নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল, কন্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ 
মাইল, ঘণ্টায় ৯০০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার স্ায়। 
অপ্তধির মধ্যের পাচটির গতি সিরিয়সের শ্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি 
ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি 
প্রকাণ্ড (সিরিয়স্‌ কুষ্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। 

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বংসরেও তন্তাবতের স্থানভ্রংশ 
মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। এ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট 
দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতিবিবদেরা 
কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই এ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

নাক্ষত্রিক গতিতত্ব অতি আশ্চৰ্য্য । গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই 
ধাবমান ন! হইয়াও নান! দিকে ধাবমান । কখন বা এক দিকেই ধাবমান। কোথায় 
ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং . 
এক প্রকার অসাধ্য । 

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম__স্থিতি 
নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্বত্র, সর্বদা চঞ্চল । সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে 
গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড 
বা শ্বাসয্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক 
পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, 
সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশীলিনী। যে 
সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছংঙ্খলতা৷ ভাল, তথাপি 
স্থিরতা ভাল নহে। 


কত কাল মন্ুব্য? 


জলে যেরূপ বুদ্ধুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও 
মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্াশ্রেণীপরম্পর! 
সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যত দূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে । ইহার আদি 
কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুয্যের আদি, ন! পৃথিবীর স্থষ্টির বহু পরে প্রথম মন্ুযের 
স্থষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে ? 

ীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রস্থান্ুসারে মন্ুপ্তের স্থষ্টি এবং জগতের স্থা্টি কালি পরশ্ব 
হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর কুম্তকাররূপে কাদা! ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে 
মনুষ্যাদি পুত্বল সাজাইয়াছিলেন, শ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পুর্ব্বে। 
এ কথা থুষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম-পুস্তকের কথার প্রতি 
আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্ম-পুস্তকসকল ভাসিয়। 
যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে এমন কোন কথা! নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, 
আজি কালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর বা ছয় বৎসর পূর্বের এই ত্রহ্মাণ্ডের 
স্বজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্ান্ুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব, অথবা অনন্ত কাল পুবের 
জগতের স্থ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত। 

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি 
অনাদি, এ জগৎ নিত্য ; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্ত স্থঠি একটি 
ক্রিয়া __ ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে ; অতএব স্থপ্টি কোন কালবিশেষে 
হইয়া থাকিবে। অতএব স্থষ্টি অনাদি বলিলে, অর্থ হয় না। ধাহারা বলেন, সৃষ্টি 
হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাহার! 
প্রমাণশূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এ কথার নৈসগিক প্রমাণ নাই৷ 

“অস্থজচ্চ জগৎ সর্ববং সহ পুজৈঃ কতাত্মভিঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বার! সুচিত হয় যে, 
জগৎ-স্থষ্টি এবং মনুষ্য বা মসুত্য-জনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল । এরূপ বাক্য 
হিন্দুগ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা! হইলে, যত কাল 
চন্দ্র সূর্য্য তত কাল মনুয্য। বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই 
সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 


কত কাল মনুষ্য? ২৯ 


বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে, জগৎ অনাদি, কি সাদি, তাহার মীমাংসা 
করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক 


' কালে, জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহ| বলিতে সক্ষম । ইহ| বলিতে পারে যে, এই 


পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শস্ত-বৃক্ষময়ী, সাগর-পর্ব্তাদিপরিপূর্ণা, জীবসম্কুলা, জীববাসোপযোগিনী 
ছিল না; গগন এক কালে এরূপ স্ূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রাদিবিশিষ্ট ছিল নাঁ। এক দিন_-তখন 
দিন হয় নাই__এক কালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না__বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে 
এই চন্দ্র সূর্য্য তার! হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে-_যাহাতে নদ নদী সিন্ধু_বন 
বিটগী বুক্ষ__তৃণ লতা পুম্প-_পশ পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর 
ঘটিয়াছে, ইহ! বিজ্ঞান বলিতে পারে । কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহ! বিজ্ঞান 
বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে__ক্ষণিক 
ইচ্ডাধীন নহে । যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল 
নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ 
রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহুর্তে মুহুর্তে জগতের রূপান্তর 
ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে। 


কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা 
লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন__ 
সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌর জগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি 
বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্ত সৌর জগতের প্রান্ত অতিক্রম 
করিয়া সর্বত্র সমভাবে, সৌর জগতের পরমাণুসকল ব্যাপিয়৷ রহিয়াছে । জড় পরমাণু 
মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, এ জগদ্যাগী 
পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, ওঁ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন 
করিয়া ঘৃণিত হইতে থাকিবে । এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। 
সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগতের বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। 


“ বিষুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ববসঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে । যে সকল 


কারণে বুষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘু্ণিত বিযুক্ত 
ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি । এবং তাহা 
হইতে উপগ্রহগণেরও এঁরূপে উৎপত্তি । অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান 


সূৰ্য্যে পরিণত হইয়াছে। 


৩০ বিজ্ঞানরহস্ত 


যদি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র আকারশুন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া 
ছিল-_জগতে আর কিছুই ছিল না__তাহা হইলে ইহ! সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসগিক 
নিয়মের বলে জগৎ, সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বিশিষ্ট হইবে_ঠিক এখন যেরূপ, 
সেইরূপ হইবে । প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার এশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই 
গুরুতর তত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে__এবং ইহা! সাধারণ পাঠকের 
বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে । যাহার! বিজ্ঞানালোচনায় 
সক্ষম, তাহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন । 
দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশৃন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন । স্পেন্সরের সকল কথাগুলি 
" প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য । 

এইরূপে যে, বিশ্ব স্থষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসগিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন 
প্রকারে যে, স্থষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসগিক প্রমাণ নাই । তবে লাপ্লাসের মতে 
প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই |” অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত__-অতএব ইহা 
প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহা। 

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল ন1। ন্য্যাঙ্গ 
হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাম্পরাশি মাত্র 
নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমা বস্থা, উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক। 

একটি উত্তপ্ত বাম্পীয় গোলক-_-আকাশ-পথে বহু কাল বিচরণ করিলে কি হইবে ? 
প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে । যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই__সেখানে তাপ-লেশ 
নাই; তাহা অচিন্তনীয়, শৈত্যবিশিষ্ট । আকাশে তাপাধার কিছু নাই_ অতএব 
আকাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট । এই শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে 
তপ্ত বাম্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে ? 

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে, এঁ বাষ্প শীতল 
হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম । যাহা! 
উত্তপ্ত অবস্থায় বাম্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব 


* গতিশৃহ্য নক্ষত্ৰ মাত্রেই স্ুধ্য । জগতে কোটি কোটি সথধ্য। 
+ কোম২, মিল, ্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অন্থমোদন করেন। সরু জন হর্শেল বলেন, এ মত 
প্রমাণবিরুদ্ধ। 


৯১০ 8৩ এ ইতি; উর রি ESS এত En STS 


৮ ১০৩ BILE RS 


কত কাল মনুষ্য ? ৩১ 


বাম্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহ! এক্ষণকার গাঢ়তা এবং 
কঠিনাবস্থ। প্রাপ্ত হইবে। 

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছু কাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত 
শ্রীতলতা৷ ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য 
শীতলত। ছিল বিবেচনা কর! যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে 
শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে । 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ববিদের! ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত 
করিয়াছেন। 

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল 
না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ 
লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই_কেন না, আমাদের ছুধের বাটি জুড়াইতে 
যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ 
লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। 

যাহার! ভূতত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাহারাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে 
নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তরসন্নিবেশ 
কিয়দ্দ,র মাত্র পাওয়। যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরতবশৃন্ত। 

নীচে স্তরত্বশুন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা । 
এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গৈরিক ব! মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর 
জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা 
ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আশিয়ার কিয়দংশের নিয়ে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে 
বর্তমান অনেকগুলি পর্বত কেবল চাখড়ি। এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সমুদ্রতলচর জীবের (91018977) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র । 

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান 
কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়| যাইতেছে, 
সমুদ্রতল শুদ্ধ ভূমিখণ্ড হইতেছে। তুগর্তস্থ রুদ্ধবায়ু বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল 
সহকারে উন্নত, কাল সহকারে অবনত হইতেছে । যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে 
সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়! পড়িল।. 
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তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটি নুতন স্তর সৃষ্ট হইল। 
মনে কর, আবার কালে সমুদ্র সরিয়া- গেল-_সমুদ্রের তল শুদ্ধ ভূমি হইল-_তাহার , 
উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া__জীবসকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন 
উহা! সমুদ্রগর্তস্থ হয়, তবে তদুপরি নৃতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জীব 
বিচরণ করিত, তাহ।দিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয় না -- কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপ অস্থ্যাদিকে “ফসিল” বল৷ যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ। 
যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা! যাইতেছে যে 


১। সর্ববনিয়ে স্তরত্বশৃন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট । 

২। শুরপরস্পরা সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে শুরটি নিয়ে, সেটি আগে, যেটি 
তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে। 

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুদ্ধ ভূমি ব! 
জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল 
একবারে পাওয়! না যায়, তবে সেই স্তর স্জনকালে সেই জীব ছিল ন1। 

৪। যদি কৌন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল 
পাওয়া যায় না; তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে যদি এ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, 
তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জন্ত ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট । 

সৰ্ববনিয়নস্থ স্তরত্বশৃন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই । তখন পৃথিবী জীবশৃন্ত ছিল। 

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুয্যের অবস্থানের কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না। মন্ন্ত দূরে থাকুক, বৃহৎ ঝ ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তর ফসিল পাওয়া যায় 
না। মংস্ত বাঁ সরীস্থপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের 
দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শশ্মুকই সর্বোৎকৃষ্ট । অতএব আদিম জীবলোকে শহ্বকেরা 
প্রভু ছিল। 

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীস্প জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়। 
যায়। পুর্ববকালীয় সরীস্থপ অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীস্থপ 
এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীস্থপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া ষায়। 
ক্রমে নানাবিধ হস্তী, ঝক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য 


কত কাল মনুষ্য ? ৩৩ 
দেখা যায় না। মন্তুস্ের চিহ্ন কেবল সব্ব্বোদ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তনিয়স্থ 


* অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুয্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্তের সৃষ্টি 


সব্বশেষে ; মনুষ্য সর্বাপেক্ষা আধুনিক জীব |% 

“আধুনিক” শবে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহ! বিবেচন। করিয়া দেখা উচিত। যে সকল 
স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলির সমবায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ । একটি স্তরের উৎপত্তি ও 
সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহ! কে বলিবে? তাহা গণন! 
করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপরিমিত-_ 
বুদ্ধির ধারণার অতীত। সব্োদ্ধ স্তরেই মন্ুয্য-চিহ্ন এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না যে, 
বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ 
হয়, মন্গুত্তের উৎপত্তি এই মুহূর্তে হইয়াছে। এই জন্ত মনুয্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে। 

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস 
কর! যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহজ বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, 
খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যছয় রচনা করেন; ইহা! সব্ববাদিসম্মত। 
হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিব্‌স্‌ নগরীর মহিমা কীন্তিত হইয়াছে । 
মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া 
থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া 
থাকে। ভারতীয় বন্য জাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্য জাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ 
কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পার! যায় যে, মিসরদেশে 
সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া, যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার 
পরিমাণ বহু সহস্র বসর | মিসরতত্বজ্বের৷ বলিয়া থাকেন যে, মেক্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিব্স্‌ 
হইতে প্রাচীন । এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধ- 
জয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর্‌ জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, এতিহাসিক সময়ে 
মিসরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা! যুদ্ধপরায়ণ 
না থাকিলে, তর্নিম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল 
না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, এঁতিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসরদেশীয়েরা৷ এত 
দুউিনতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া জাতীয় কীত্তিসকল তাহাতে 


* এ কথায় এত বুঝা না ছে, মের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় াই। বোধ হয়, বিড়াল 


মন্ুয্ের কনিষ্ঠ 
৫ 
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চিত্রিত করিত । অসভ্য জাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি 
লাভ করে, ইহ! অনেক সহস্র বংসরের কাজ। তাহার পর এঁতিহাসিক কাল অনেক সহস্র 
বৎসর । অতএব বহু সহস্র বংসর হইতে মিসরদেশে মনুয্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস 
করিতেছে। সে দশ সহস্র বংসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যুন, তাহ! বলা যায় না। 

মিসরদেশ নীলনদী-নিশ্মিত। বংসর বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দমরাশিতে 
এই দেশ গঠিত হইয়াছে । থিব্স্‌, মেক্ষিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদীর পলির উপর স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই নদী-কর্দম-নিল্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ শালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য 
তত্বাবধায়কের তত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল । নান! স্থানে খনন করা যায়। যেখানে 
. খনন করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন 
কি, ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া 
গিয়াছিল, অতএব এ সকল ইষ্টক পূর্বতন কুপাদিনিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। 
এই সকল খনন-কাধ্য হেকেকিয়ান বে নামক এক জন সুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয় 
কম্মচারীর তত্বাবধারণায় হইয়াছিল । লিনান্টবে নামক অপর এক জন কর্মচারী ৭১ ফিট 
নিয়ে ইঞ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মস্থুর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কর্দদম, শত বৎসরে পাচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত 
হয়। যদি শত বৎসরে পাচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়1 যায়, তাহ! হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট 
নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যন দ্বাদশ সহস্র বংসর। মস্যুর রজীর 
হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২।৭ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ 
কথা সত্য হয়, তবে লিনান্টবের ইষ্টাকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর । 

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বংসরেরও অধিক কাল মিশরে মন্ৃষ্ের 
বাস, তবে তাহার কথা নিতাস্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না । 

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীস্থ বর্তমান জন্তুর 
অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল 
স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কর্দমন্তর অত্যন্ত আধুনিক। 
আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তর দেহাবশেষবিশিষ্ট স্তরমধ্যে মন্ুষ্ের তৎসহ সম- 
সাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বংসর পৃথিবীতল মনুষ্বের আবাসভূমি, 
কে তাহার পরিমাণ করিবে? 

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্জ্যমে পাওয়া গিয়াছে । 


| 
| 
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ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারাই পঞ্চ ভূত_আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ 
হইতে নূতন বিজ্ঞান-শান্ত্র আসিয়া তাহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া 
আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্্ বলেন, আমি বিলাত হইতে 
নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, 
আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির ছারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়! প্রতি 
জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার 
“Elementary Substances” দেখ-_তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই! 
তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও-_সন্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ তুমি কেবল একটি 
ক্রিয়া,__গতিবিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা 
ততোধিক ভূতে নিশ্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত? 

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও 
অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদ্গ্রস্ত হইতে 
হয়। ভূতবাদীর! বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা 
হইতে? কিসে নির্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, “তোমাদের পুরাণ কথায় 
একেবারে অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীব-শরীরের একটি 
প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে,_-এমন কি, শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও 
স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহ! স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জগঠরাগ্নি 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
আর যদি সম্ভাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীরদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, 
ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহ! অত্যন্প 
পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই; কেন না, আকাশ 
সম্বন্জ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চ ভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। 
কিন্ত আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নিম্মিত নহে; 
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এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? 
তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু 
রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার 


“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নিন্মিত মন্ত্র বাসগৃহ | ইহা ইষ্টক-নিদ্মিত, 
স্থতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ | 
করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও 
বর্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্বত্রই বর্তমান। সর্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। 
স্থতরাং এ গৃহও পঞ্চভৃত-নিম্মিত ? তুমি যেমন বল, মহৃশ্তের এ স্থানে প্রাণ বায়ু, ও স্থানে 
অপান বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা 


সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব । তুমি যদি আমার কথা 
অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার ব্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি 
আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?” 


আমাদের দেশীয়। যাহা! আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। 
আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে 
মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঝষি-প্রণীত, তাহাদিগের মমুস্তাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে 
সকল দেখিতে পাইতেন ; কেন না, তাহারা প্রাচীন এবং এদেশীয় । আধুনিক বিজ্ঞান 
ধাহাদিগের প্রণীত, তাহারা সামান্য মনুস্ত। স্থতরাং প্রাচীন মতই মানিব ৷” 

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাহারা বলেন, “কোন্টি মানিতে হইবে, তাহা! 
জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। 
কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, 


মানি। তবে, যদি নিতান্ত গীড়াগীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তাহা না 
মানিলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরেজি 
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জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির 
বাধার্বাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া! যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব ৷” 
তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, «প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া ততপ্রতি আমাদিগের 
বিশেষ গ্রীতি বা অগ্রীতি নাই । আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা 
অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব-_ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ 
বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্টি যথার্থ, কোন্টি অযথার্থ, তাহ! মীমাংসা 
করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব ;_পরের বুদ্ধিতে যাইব না। 
দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করিব না 
ইংরেজেরা রাজা! বলিয়। তাহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। “সর্বজ্ঞ” বা “সিদ্ধ” মানি 
না; আধুনিক মনুস্যাপেক্ষা প্রাচীন ধষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, 
তাহ মানি না__কেন না, যাহা অনৈসগিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, 
প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবন্তার সম্ভাবনা । কেন না, কোন বংশে যদি 
পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌক্র 
ধনবান্‌ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্বের মীমাংসা 
করিব কি প্রকারে? প্রমাণানুসারে ৷ যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাহার কথায় বিশ্বাস 
করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা৷ বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, 
তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাহার কথায় অশ্রদ্ধা৷ করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি । তাহারা 
তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা 
বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দেশ 
করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও 
পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়| থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব 
না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, “আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে 
বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার 
কাছে আইসে না । আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই 
বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য । আমি যে 
প্রমাণ দিব, তাহা! প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য 
কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে 
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তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও । সব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও ৷ 
দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্ত সন্দেহেই আমার পুষ্টি । আমি 
জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় 
আইস । সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।” এইরূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া 
সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস ৷” 

যাহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতুহলবিশিষ্ট হইবেন, তাহারা বিজ্ঞান মাতার 
আহ্বানান্থুসারে তাহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ 
চুতের কি দুর্দশা হইয়াছে । জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ব সম্বন্ধ আমর! যদি ছুই একটা 
কথা বলিয়া রাখি, তবে তাহাদিগের পথ একটু স্থগম হইবে । 

বিষয়বাহুল্য ভয়ে কেবল একটি তত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অস্ুমান 
করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নির্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা 
বলিব না__গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব। 

এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি 
সুত্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাগুসমূহের বর্ণ হেতুই 
শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা! 
রক্তবর্ণ নহে,__বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে-_-আকারের 
কোন নিয়ম নাই। শরীরাত্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ 
তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণুসকল সজীব পদার্থের 
ষ্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্তন করিবে, 
কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়। লইবে। এইগুলি যে 


এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্যেরা বৈদ্্যতীয় যন্ত্র 
সাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না ; জল অস্তহিত হয় বটে, কিন্ত 
তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া ঘায়-_পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে 
ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনবর্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। 


জৈবনিক ৩৯ 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম । ইহার 
একটির নাম অগ্জান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু । 

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অগ্নজান আছে। অয্নজান ভিন্ন আর 
একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম 
যবক্ষারজান হইয়াছে। অগ্নজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত 
নহে। মিশ্রিত মাত্র । যাহারা রসায়নবিদ্ধা প্রথম শিক্ষা, করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার! 
শুনিয়। চমৎকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু ৷ বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং 
পরীক্ষারীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান । কাষ্ঠ তৃণ 
তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ ভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত 
অগ্রজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্বদা পরস্পরে 
রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অগ্নজানে জলজানে জল হয়। অয্নজানে যবক্ষারজানে 
নাইটিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ উষধ হয়। অস্নজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অসম 
(কার্বণিক আসিড) হয়। যে বাপের কারণ সোড। ওয়াটার উছলিয়! উঠে, সে এই 
পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য-নিশ্বাসে ইহ! বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং 
জলজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজন্বী উষধ হইয়া থাকে । অঙ্গারজান এবং জলজানে 
তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি। 

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ 
অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নিম্মিত। যথা, 
সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অগ্জানের সংযোগবিশেষে লবণ ; চুণের সঙ্গে অগ্জান 
ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্দরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয় ; সিলিকন এবং আলুমিনার 
সঙ্গে অম্নজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিক। । 

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় 
নান। দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে। 


জলজান, অগ্নজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া 
থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামঞ্রীই থাকে, আর 
কিছুই থাকে না, এমত নহে; অস্তজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি 
সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহ! জৈবনিক নহে ; যাহাতে এই 
চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত ; জীব ভিন্ন আর 
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কিছুতেই জৈবনিক নাই ৷ : এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রানী বুঝাইতেছে এমত নহে। 
উদ্ভিদ্‌ও জীব; কেন না, তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের 
শরীরও জৈবনিকে নিন্মিত। কিন্ত সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ 
প্রভেদ আছে। 

জৈবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব-শরীরে 
কোথা হইতে জৈবনিক আইসে 1 জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌ জীব, 
ভুমি এবং বায়ু হইতে অগ্নজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক 
সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নিৰ্ম্মাণ 
করে। কিন্তু নিজ্জীঁব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই 
আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে 
নাঃ উদ্ভিদ্কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূরর্বক শরীর পোষণ করে । কোন 
সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্ত তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই 
মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে; কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক 
প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক 
গ্রহণ করিবে, ব্যাত্র আবার সেই বৃষকে খাইয়| জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাহারা এদেশের 
জমীদারগণের দ্বেষক, তাহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা 
উৎপাদন করে; অপরের! জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জন কাড়িয় খায়, আপনারা কিছু 
করে না। 

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নিশ্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে 
খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুস্থুম 
ভাগ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুস্থমও তাই। 
কীটও যাহা, সম্রাটুও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও 
তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর । জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান- 
পাত্র বা ভোজন-পাত্র নিপ্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসজিদও 
নিশ্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোম্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, 
গোম্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে? 

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, 
সেইখানে জৈবনিক তাহার পুর্বগামী। দ্ন্যাথা সিদ্ধিশৃ্স্ত নিয়তা পূর্বববন্তিতা কারণত্বং” 


পিল 


পরিমাণ-রহস্ ৪১ 


এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই'জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি 
সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ববর্তী বটে । অতএব আমাদের এই চঞ্চল, 
সুখছুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত 
জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হস্থোপ্ট, বা শঙ্করাচার্য্যের 
পাণ্ডিত্য-_সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌধ্য, 
কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি । তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, 
পিতার সছুপদেশ--সকলই জড় পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র__জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে 
আর এন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের 
ক্রিয়া_-যেমন সমুদ্রগর্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত 
অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সব্ববকর্তা জৈবনিক অগ্নজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং 
যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় সর্ববকর্তা । ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাওসকল আশ্চর্য্য বটে । পাঠক 
দেখিবেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চ ভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, 
তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materiali৪), সাংখ্যের 
প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক 
বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, 
তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, _কেন না, মনুত্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। নাই 
হউক__স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্ববভূতময় এক জন আছেন। তাহা হইতে 
ভূতের এ খেল! । 


পরিমাণ-রহস্থ্য 


আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা 

বিশ্বাস ন! করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। 

যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। 

প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত 

ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদুরবর্তী দেখায়। যে পরমাগুতে এই জগৎ 
৬ 


৪২ বিজামর়হনত 


নিগ্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না. আগুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই 
দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস-যোগা চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস। 

দর্শনেন্সিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্রা কিছুই 
বুঝিতে পারি না। জ্ঞোতিক্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ- 
সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহ্বেন্সিয়াপেক্ষা দূরদর্শী; 
অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হুইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিশ্ময়কর। দুই একটা 
উদাহরণ দিতেছি। 

সকলে জানেন ধে, পৃথিবীর ব্যাস ৭*৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, 
এক মাইল প্রস্থ, এনত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়যট্রি লক্ষ 
ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে, এবং 
এক মাইল উদ্ধে এরূপ ২৫৯,৮**,**,*** ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত 
- টন হইয়াছে, তাহা নিয়ে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। 
এক টন সাতাইশ মনের অধিক 1» 

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্বত 
ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুঞ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সৃর্য্যের আকারের 
সহিত তুলনায় বালুকামাত্র । চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ 
মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অস্তশূন্তা করিয়া 
পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধান্থলে স্থাপিত করিলে, চঙ্জ এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া 
পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ন করে, স্্ঘাগর্তেও সেইরূপ করিতে পারে, এবং চন্গের বর্তনপথ ছাড়াও 
এক লক্ষ যাট হাজার মাইল বেনী থাকে। 

সু্য্যের দূরত! কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সে দূরতা অশ্রন্কৃত করিবার 
জনা, নিয়লিখিত গণনা উদ্ধ,ত করিলাম । 

“অন্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২* মাইল যায়। যদি পৃথিবী হতে সূর্ধ্য 
পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাতে পারিতাম 1 উত্তর--যদি দিন 
রারি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২* বংসর ৬ মাস ১৬ দিনে সৃর্ধ্যলোকে 
পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি টরেশে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ এ ট্রেণেই গত হুইবে।”% 


* আশ্চধা সৌঁরোংপাত দেখ। 
+ খাপ্চ্্য সৌরোগপাত দেখ । 


শারিযাগ-রক ও 


আর বৃহস্পকি শনি প্রান্ঠৃতি গ্রহলকলেন দরকার লরিত তুলনায় এ দূরতাও 
সামাপ। নুবীর গণন! করিয়া! বলিড়াছেন বে, তেল বদি ঘন্টা ** হারল চলে, কণে 
সৃদালোক হইতে কের রেলে দাতা করিলে, দিন রাজ উলিয়া ঈস্পঞ্জি গে ১৭১২ 
বৎসরে, শনিগ্রছে ৬১১৪ নংসরে, উদ্লেনদে ৬২২৯ বৎসরে, সেপানে ৯৯৮ বংসরে 
পৌন্ধিৰে । 

আবার এ দূরতা নক্ষত্র পৃ্াগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মার। দকল 
নক্ষত্রের অপেক্ষা আলফা সেন্টরাই আমারিগের নিকটবর্তী) তারার দুরন্ত ৯১ দিগনাই 
নামক নক্ষরের পাচ ভাগের চারি ভাগ । এই দ্বিত্বীয় নক্ষত্রের দূর ৮৮১৬৭ ॥,+**,**০,** 
মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,*** মাইল। সেই আলোক এ 
নক্ষত্র হষ্টতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষয়ের দূর 
১৬+,৪৯৯১৮%৭১%++১৪৯৭ মাইল ; আলোক সেখান ছট্টতে ২১ নংসকে পৃ্দিবীতে পৌছে। 
২১ বংসর পুর্বে এ নক্ষত্রের থে অবস্থা ছিল, তাহা কমর! দেখিতেছি--উচার অরকার b 
অবস্থ। আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই । 

আনার নীঙাৱিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনাচ, এ সকল নক্ষত্রের দূর সত 
পরিরিত বোধ হড়। নীপা ([,)7॥) নামক নক্ষত্রসমষটির বিট। ও গাম! নক্ষরের অনাগত 
অন্্রীয়নং নীয়ারিকার দ্রন্ধা, সর উষ্লিয়ছ্‌ হার্শেলের গণনাগ্সারে িরিয়লের দূরতার 
৯৫৯ গূণ। 8 বিটা নক্ষত্রের ছক্ষিপপূর্দন্থিত গোলার নীহারিকা, এ মনাত্থার 
গণনাপ্রদারে সৌর জগৎ হস্তে ১৬*,*৯*,৮**,৯৭৯,৭** মাষটল। ত্রিকোন নামক 
নক্ষত্রসমরটিন্থিক এক নীঘারিকা, লিরিক দূরাভার ৬৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত ; এনা পুবৈক্ির 
ঢাল নামক নক্ষতদমরিতে ঘোড়ার লালের আকার ছে এক নীযারিক। আছে, ভাঙার দূরতা 
উক্ত ভীষণ দানছত্ডের নয় পক্ষ গুণ অর্থাৎ ৫*,***,***,***,***,*** জাইলের কিছু দাদ । 

পাছত ডাক্তার স্তোরেস্দি বলেন দে, দলি আদারিগের পাকে এক দূরে লইয়া 
হাওয়া দায় হে, ভঙ্গ হইতে পঁচিশ হাজার বংদরে উদ্ধার আলোক আমাজিগের চক্গে 
আলিবে, উর তথাপি লা হলের অং দূতনীক্ধনে দৃশ্য হইতে পারে। হরি কারা লা রয়, 
জনে দে লক্চল নীযারিকা তে তা লাঙল পাচ সুশোর রশ্যি একটিও য়া স্বালিলেও, 
রীযারিকাকে ও বূরনীক্ষণে পৃহবেখাদাতৰং দেখা দায়, না জানি দে, কার কোটি বংলরে 
আলোক অন্দা হতে আলিয়া আমারিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক পাকি দেকেতে 
১৯১,*** মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিনির অধ্টগুণ দাড়। 


88 বিজ্ঞানরহস্ত 


পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ 
তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর ছুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে 
যে আলো পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্জল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সুষ্য রশ্মিবিশিষ্ট 
পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, 
অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া! দিলে 
রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার ! সিনসিনেটির 
ডাক্তার ভন স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া 
যায়, রৌত্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দুরে 
থাকিলে ৩৫০০১০০০১০০ ০১৪ ০৪১০০ ০১০০০১০০০১০০০১০০০ সংখ্যক বাতী এককালীন না 
পোড়াইলে রোদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর 
ন্যায় বৃহৎ ছুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সুর্য্যদেব এক দিনে তত 
তাপ খরচ করেন। তাহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা 
হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সুর্্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশুন্ত 
হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহামান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ 
বংসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন। 

মস্থর পুইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইলে 
যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের 
স্তায় হয়, তবে বৎসরে ২'৬ ডিগ্রী স্থষ্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন-ক্রিয়াতে তাপ স্থষ্টি হয়। 
স্থষ্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, ছুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ 
স্ধ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 


সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে 
অনেকগুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় 
নাই; কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে 
পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত হইয়াছে । আলফা সেন্টরাই 
নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা ক্ুধ্যের ২৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ স্ুষ্যের 
প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি স্ৃষ্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই 
নক্ষত্র আমাদিগের সৌর জগতের মধ্যবর্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহসকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প 
হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। 


পরিমাঁণ-রহস্ত ৪৫ 


এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক । সর্‌ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০১০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রব বলেন, আকাশে ছুই 
কোটি নক্ষত্র আছে। মন্থুর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্রসখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ 
সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকা ভ্যান্তরবর্তী নক্ষত্রসকল গণিত হয় নাই । যেমন সমুদ্রতীরে 
বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র । ' এখানে অঙ্ক হারি মানে। 

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অনন্ুমে়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা 
কি বলিব? ইহ্হেণবর্গ বলেন ‘যে, এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্‌ শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার 
081110611% নামক আণুবীক্ষণিক শহ্বুক আছে-_তবে এই প্রাস্তরের একটি পরব্বতশ্রেণীতে 
কত আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্সন্‌ পরীক্ষা কুরিয়া 
দেখিয়াছেন যে, সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০* ভাগের এক ভাগ পরিমিত 
হইয়। বিভক্ত হইতে পারে । উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২০০০১০০০০০০ ভাগের এক ভাগ। 


(সমুদ্রের গভীরতাঁর পরিমাণ ) 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের 
বিশ্বাস, সমুদ্র “অতল ৷” 

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে । আলেক্জান্দ্রানিবাসী প্রাচীন 
গনিত-ব্যবসায়িগণ অন্ুমীন করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ববতসকল যত উচ্চ, সমুদ্র তত গভীর । 
ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই-_আল্ক্স পর্ববত-শ্রেণীর 
উচ্চতাও এরূপ । 

মিসর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেক্জান্দ্রা ও রোড্শের মধ্যে 
নয় সহজ্র নয় শত, এবং মাল্টাঁয় পূর্বে ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা 
অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে । হস্বোল্টের কম্মস্‌ গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে, এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশী নামাইয়। দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই__ইহা| 
চারি মাইলের, অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্বি লিখেন যে, সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও 
তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সব্বোচ্চতম পর্ববত-শৃঙ্গ পাচ মাইল মাত্র উচ্চ। 


৪৬ বিজ্ঞানরহস্থয 

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। 
জলোচ্ছধাসের কারণ-_সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছাসের 
পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সম্বর্তনকাল, 
(৪) সমুদ্রের গভীরতা । প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ব আমরা জ্ঞাত আছি? চতুর্থ 
আমরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছাসের পরিমাণ, আমরা! জ্ঞাত 
আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণন করা যাইতে পারে। 
আচাৰ্য্য হটন এই প্রকারে গণন। করিয়া! স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, 
অর্থাৎ পাচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর ৷ লাপ্লীস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছাস পর্যবেক্ষণের 


বলে যে “Ratio of Semidiurnal Coefficients” স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও 
এইরূপ উপলব্ধি করা যায়। 


(শব্দ) 
সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়! থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট 
নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । অতএব তারে কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে ; বৈজ্ঞানিক শিল্প 
আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে 1%* 
মনু্যের কণম্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ত্রীড়ারুদ্ধ 
কন্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছ। করে যে, নাকের চসম। খুলিয়া কানে পরি, 
কৌন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। 
বিজ্ঞানবিদেরা! এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখ! যাউক । 
প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের 
স্ষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা জন্তব। 
ব্লাঙ, শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়| শস্তোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় 
শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মাশ্যস বলেন যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট 
হইতে মনুয্য-ক$ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় “গগনপর্য্যটন” প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে। 


* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিক্ধিয়া। 


+ Se mm nc শি ললিত ও 


পরিমাণ-রহস্ত ৪৭ 


যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুয্ব-কঠ যে অনেক দূর 
হইতে শুনা যাইবে, ইহ! বিচিত্র নহে । কেন না, শব্দ-তরঙ্গসকল ছড়াইয়! পড়িবে না । 

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় নাঁ_ 
এজন্য শব্দ-তরঙ্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্‌ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত 
নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্ধ্যটক 
পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনান্ট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে 
পরপারে স্থিত মন্ুত্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন । উভয়ের মধ্যে ১০ মাইল 
ব্যবধান। ইহা! আশ্চর্য্য বটে । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। «তিনি 
বলেন যে, ভিব্রপ্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য-কণ শুন! গিয়াছে । কথা বিশ্বাসযোগ্য কি? 


জ্যোতিস্তরঙ্গ ) 


প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল 
পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্ত বর্ণের সমবায় ; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্ৰধনু 
অথবা ক্ষার্টিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ ; 
তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র । এই সকল জ্যোতিস্তরজ্গ-বৈচিত্র্যই 
জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ । কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল রুদ্ধ 
করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের 
বৰ্ণ বিশিষ্ট দেখি। 

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ গীত, কোন 
তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য । প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ গীতবর্ণ, 
ইত্যাদি । { 

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকে 
৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। গীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ 
বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ 
প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত 


৪৮ বিজ্ঞানরহস্ট 
হয়। পরিমাণের রহস্ত ইহ! অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, 
তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক- 


রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গলকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? 
এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও । 


( সমুদ্র-তরঙ্গ ) 


এই অচিন্ত্য বেগবান্‌ সুষম হইতে সৃক্্ম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পাখিব 
জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের 
ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিগুলে 
সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোগ্মিসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥০ 
মাইল পৰ্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলান্টিক 
সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাম্পীয় রথের বেগের 
অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর । 

বাহার! বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোদ্মির পরিমাণ সম্বন্ধে 
তাহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় “তালগাছপ্রমাণ ঢেউ” 
শুনা যায়__কিন্তু কেহ তাহা! বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া 
থাকে । ফিগুলে সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ অবে কম্বলের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত 
উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ শালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ 
উঠিয়াছিল। 

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশ! অন্তরীপে উদ্ভৃত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র 
মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে । আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর 
অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে এ স্থানসমীপস্থ 
“পোতাশ্রয়ে” এক বৃহৎ উন্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশৃন্য হইয়া 
পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত 
হয়। সৈমোদা। হইতে এ নগর ৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬॥০ মাইল চলিয়াছিলেন। 


চন্দ্রলোক 


এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কাধ্য করিয়াছেন । বর্ণনায়, উপমায়,_- 
বিচ্ছেদে, মিলনে, __অলঙ্কারে, খোষামোদে,_-তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, 
চন্দ্ররশ্মি, চক্দ্রকরলেখা শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ 
করিয়াছেন ; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তীাহাদিগের নখরে গড়াগড়ি 
গিয়াছেন ; সুধাকর, হিমকরকরনিকর, সৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী 
বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল 
সাহিত্য-কুর্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ 
ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর 
সাধের সাহিত্য-বুন্দীবনে লীলা খেলা চলে না কু্ধদ্বারে, সাহেব অক্রুর রথ আনাইয়া! 
দাড়াইয়া আছে ; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল ; একটা কংস বধ করিতে হইবে । 

যখন অভিমন্ত্ু-শোকে ভদ্রার্জন অত্যন্ত কাতর, তখন তাহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত 
হইয়াছিল যে, অভিমন্থ্য চক্্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে 
এই স্বর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ 
সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং 
অপূৰ্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়৷ স্বপরশূন্ত নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা 
নহে-_-এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না-_এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বলিব। 

বালকের! শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ । কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌর জগতের 
সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সন্বন্ধ নির্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ । উভয়ে এক পথে, 
একত্র সুর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে-_উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্তী-_কিন্ত 
পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক 
যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত ; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ 
বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস 
১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল 
কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দরমুখী বলিয়া সন্তষ্ট নহেন__নূতন উপমার 


৭ 


৫০ বিজ্ঞানরহস্ত 
অনুসন্ধান করেন__তাহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে 
পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে । 
বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে__কিছু কম চারি সহজ 
ক্রোশ। 

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহত্র ক্রোশ মাত্র 
ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য-_-এপাড়া ওপাড়া। 
ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে । চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, 
তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌছান যায় । 

সুতরাং আধুনিক জ্যোতিব্বিদ্গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্তী মনে করেন। 
তাহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্মিত হইয়াছে যে, তদ্দারা চন্্রাদিকে ২৪০৭ 
গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। * ইহার ফল এই দাড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে 
পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্তী হইত, তাহ! হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, 
এক্ষণেও এ সকল দুরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি। 

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদি- 
বিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাধাণময়, আগ্নেয় গিরি- 
পরিপূর্ণ, জড়পিড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ববতমালা-_কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে 
উজ্জল, তাহা সুর্্যালোকের কারণে । আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, 
তাহাই দূর হইতে উজ্জল দেখায়। চন্দ্র রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জল । কিন্তু যে স্থানে 
রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় 
কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে । সে তব বুঝাইয়! লিখিবার প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে__সেই স্থান 
আমরা উজ্জল দেখি__যে স্থানে গহ্বর অথব! পর্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ 
করে না--সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জল রেদ্রশৃন্য স্থানগুলিই 
'কিলঙ্ক”--অথবা “মৃগ” প্ৰাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই “কদম-তলায় বুড়ী চরকা 
কাটিতেছে।” 

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সুস্ধান্সুক্ষ অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট 
‘মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; তাহার পর্ববতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে__এবং 
তাহার পর্ধ্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্পর নামক সুপরিচিত 


িরিরিযা 


চন্দ্ৰলোক ৫১ 


জ্যোতিধিবদ্দ্ধয় অন্যুন ১৯৫টি চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
মনুষ্যে যে পর্বতের নাম রাখিয়াছে “নিউটন”, তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফিট। এতাদৃশ 
উচ্চ পর্ববত-শিখর, পৃথিবীতে আন্দিস্‌ ও হিমীলয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র 
পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; . 
অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্ধতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন 
উচ্চ, চিন্বারোজা নামক বৃহৎ পাথিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে 
পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত । 

চান্দ্র পর্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে ; চন্দ্রলৌকে আগ্নেয় পর্বতের 
অত্যন্ত আধিক্য । অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্রযৃদগারী বিশাল রন্ধসকল প্রকাশিত 
করিয়া রহিয়াছে_যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে 
টগ্বগ্‌ করিয়া ফুটিয়| উঠিয়া জমিয়! গিয়াছে । এই চন্দ্রমগ্ুল, সহস্রধ। বিভিন্ন, সহস্র সহস্র 
বিবরবিশিষ্ট,_কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময় | হায়! এমন 
চাদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল? 

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি? 
আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই ; যেখানে জল বা বায়ু নাই, 
সেখানে আমাদের জ্ঞানগোঁচরে জীব থাকিতে পারে ন! । যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, 
তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু ন! থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার 
সিদ্ধ করিতে পাঁরি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে। 


মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র 
চন্দ্রের পশ্চান্ভাগ দিয়া গতি করিবে । ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (0০08169100) বলা 
যাইতে পারে । নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বত্তী 
হইবে ; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র 
যাইবে, তখন নক্ষত্র পুর্ববমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎ- 
পরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে । নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু 
আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না-_তাহার কারণ, মধ্যবর্তী বায়ুস্তর । অতএব সমাবরণীয় 
নক্ষত্র ক্রমে হুত্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্ত এরূপ ঘটিয়া থাকে 
না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়। যায়__নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জলতার 
কিছুমাত্র হাস হয় না । চন্দ্ৰে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না। 


৫২ বিজ্ঞানরহস্তয 


চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি ছুরূহ__সাধারণ 
পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা পরীক্ষক (Spectr০৪- 
৫06) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে ; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। 
যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই । 

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে 
পরিমিত হইয়াছে । চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সন্বর্তন করে, অতএব 
আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস 
হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ__পৌষ মাসে দিন 
ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় 
হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত 
হয়। তাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে__তজ্জন্ত পাথিব সন্তাপ বিশেষ 
প্রকারে শমত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই । তাহার 
উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত 
হইবারই সম্ভাবনা । বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত 
করিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, 
তত্তুলনায় যে জল অগ্রিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল । সে সন্তাপে কোন পাথিব জীব 
রক্ষা পাইতে পারে না- মুহুর্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, 
সুধা? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া! বলিতে হয় ! * 

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে 
পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাফাণময়,__বিদীর্ঘ, ভগ্ন, ছিন্ন ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময় ! 
জলশৃশ্য, সাগরশৃহ্য, নদীশুন্য, তড়াগশৃন্য, বায়শৃন্য, মেঘশুন্য, ৃষ্টিশহ্,_জনহীন, জীবহীন, 
তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন,? উত্তপ্ত, জলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক ! 

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আটিয়া উঠিতে পারে না । কাব্য গড়ে__বিজ্ঞান ভাঙ্গে । 


* যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ 
দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে__-আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা 
কিছুই অন্কভূত করি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা ভ্যোংস্সা রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, 
তবে সে তাহার মনের বিকার মাত্র । বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা 
আমাদিগের স্পর্শের অন্ুভবনীয় নহে । কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার 
দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন। 

গ' কেননা, বায়ু নাই। 


প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে “বিজ্ঞানরহন্যে"র পাঠভেদ 


বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতকালে “বিজ্ঞানরহস্তে'র দুইটির বেশী সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়! 
আমাদের জানা নাই। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ; দ্বিতীয় সংস্করণের 
প্রকাশকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ । ছুটির মধ্যে আখ্যা-পত্রে, সুচীপত্রে এবং প্রবন্ধবিন্তাসে কিছু 
পার্থক্য আছে। প্রথম সংস্করণের বাংল! “সুচিপত্র' এবং ‘বিজ্ঞাপন’ দ্বিতীয় সংস্করণে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, ‘Sir W. Thomson on Seed-bearing Meteors’ প্রবন্ধের 
পরিবর্তে “['॥৪ M০০০’ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থুল পরিবর্তন এই, প্রবন্ধান্তর্গত 
সামান্য সামান্য পরিবর্তন সর্বত্রই আছে। 

আখ্যা-পত্রে “অর্থাংএর পর ‘১২৭৯৷৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধত’ কথাগুলি 
বাদ দেওয়া হইয়াছে । 

প্রথম সংস্করণের বাংল! “স্থৃচিপত্র” এইরূপ-- 


বিষয়। পৃ 
আশ্চর্য্য সৌরোৎ্পাত £2 ১ 
আকাশে কত তারা আছে hy ১৪৯ 
গগন পধ্যটন 2 ৪ 
চঞ্চল জগৎ তত ৭৫ 
কতকাল মনুষ্য তত 2° 
জৈবনিক + ১১৪ 
পরিমাণ রহস্য ১৩৭ 
সরু উইলিয়ম টমসনরুত জীবস্থষ্টর ব্যাখ্যা ১৬১ 


১ম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন” এইরূপ ছিল__ 
বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি 
লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই__রুতবিদ্ভ পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক- 
তত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত 
হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া! কষ্টকর | অনেক কথা কেবল স্থৃতির উপর নির্ভর 
করিয়া লিখিত হইয়াছে,_-অথচ স্মৃতির ন্ঠায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। ৷ লিখিতবিষয়ের 


৫৪. | বিজ্ঞানরহস্ত 


যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক, সময়াভাবে নিতাস্ত কাতর। অতএব 
এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতাস্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম 


দেখিবেন, অঙ্বগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভবিষ্বাতে তাহা সংশোধন করা ' 


যাইবে । 

এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্শ্রী, টিগুল, প্রক্টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের 
মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে । কোনটিই অস্থবাদ নহে। তবে টিগুল সাহেবের 
“‘Dust and Disease” নামক প্রবন্ধের সার মনে, “লা,” গ্লেশর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 

. 'গিগনপর্যাটন", হকৃ্মীর “1:85 99288” হইতে “জৈবনিক”, এবং লায়েল সাহেবের 

“Antiquity of Man” হইতে “কত কাল মঙ্ুয়া ?” নামক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে । 

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালি 
পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্্ী, 
বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না। 


প্রবন্ধান্তর্গত সামান্য সামান্য পরিবর্তন নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল 


আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত-_পৃ. ২, ২২শ পংক্তির “ছুজ্ের পদার্থ উদগত দেখা যায়।”-এর 
পরে বাদ পড়িয়াছে__ 


যথা (ক)। 


৮ 


পৃ. ৩, ১৫শ পংক্তির “তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর ।”-এর পরে ছিল-__ 
গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, 


পাঠভেদ ৫৫ 


আকাশে কত তারা আছে 1পৃ. ৯, ২৫শ পংক্তির “বনে যেমন পাতা”-র পর 
ছিল-_ 
মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক 
জৈবনিক-_পৃ. ৩৫, ১২শ পংক্তির শেষে নিগ্নলিখিত অংশটুকু যুক্ত ছিল__ 
সিংহাসন ছাড়! আমার সাতষট্টি পুত্তলী উহাতে বসাইব? 
জৈবনিক- পৃ. ৪১, ১৭শ পংক্তির শেষ শব্দ “নাই” হইতে এ পরিচ্ছেদের শেষ 
পর্য্যন্ত অংশের পরিবর্তে ছিল_ 
যুবেনলু হইতে কার্লাইল পথ্যন্ত অনেকে চেষ্টা করিয়। দেখিয়াছেন__গালি দিয়াও মনুয্ুজাতির 
ভূত ছাড়াইতে পারেন নাই । 
জৈবনিক-_পৃ. ৪৭, ২য় পংক্তির পর প্রথম সংস্করণে নিয়লিখিত পংক্তিগুলি ছিল_ 
বিও নামক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লৌহনিগ্মিত জলপ্রণালী মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২০ ফিট 
হইতে ফুটের গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন। ফুট কি, অতি মৃদু কাণে কাণে কথা শুনিতে 
পাইয়াছিলেন। যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে শুইয়া, গৃহাস্তরে বন্ধু প্রতিবাসীর সঙ্গে 
কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে দুই গৃহের মধ্যে চোঙ্গা নিৰ্ম্মাণ করিলেই তাহা পারেন। 
প্রথম সংস্করণের নিয়লিখিত প্রবন্ধটি দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বাদ গিয়াছে ; ইহার 
স্থলে চন্দ্রলোক" প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছে। 


সর্‌ উইলিয়ম টমসনকৃত জীবস্থষ্টির ব্যাখ্যা । 


সকলেই দেখিয়াছেন যে, আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে । অনেকেই জানেন যে, বাস্তবিক সে 
সকল নক্ষত্র নহে, নক্ষত্র কখন খসে না। ভূপতিত হইলে পর, দেখা গিয়াছে যে, উহা লৌহ বা প্রস্তর 
বা তন্রপ অন্য কোন পদার্থ। এইরূপ ধাতু বা অন্ত দরব্যাত্মক অসংখ্য বস্তু আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। 
উহাকে ইংরাজিতে মিটিয়র বলে। বাঙ্গলাভাষায় যে সকল নাম প্রচলিত আছে, তাহ! ভ্রমাত্মক | কিন্ত 
উষ্ধাপিওড নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিলাম । ইহ! সিদ্ধ হইয়াছে যে, উদ্ধাপিও 
সকল, কুধ্যাদির মাধ্যাকর্ষণী শক্তিবলে, গ্রহগণের স্তায় আকাশমগ্ডলে নিয়মিত বর্ত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। 
যখন কোন উল্ধাপিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণ পথে পড়ে, তখন তলে ভূপুষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রপাতকালে পৃথিবীর 
উপরিস্থ বায়ুস্তরে বেগে গ্রহত হওয়ায়, বায়ু এবং উক্কাপিগ্ডের সংঘর্ষণে অগ্নৎপত্তি হয়। আলো! সেই জন্য 

ইহাতে বুঝা! যাইতেছে যে, উক্কাপিও সকলকে ক্ষুদ্র গ্রহ বলিলেও বলা যায়। উক্কাপিণ্ডের দুইটি 
মণ্ডল বিশেষ লক্ষিত | এ ছুই মণ্ডল পৃথিবীর পথপার হইয়াছে। এক মণ্ডলের উপর দিয়া ১*ই ১১ই আগষ্ট 
তারিখে, অর্থাৎ শ্রাবণের শেষভাগে, পৃথিবীকে চলিতে হয়। আর এক মণ্ডল লঙ্ঘন করিবার সময় ১২ই 


৫৬ বিজ্ঞানরহস্ত 

১৩ই নবেঙ্বর অর্থাৎ কান্ডিক মাসের শেষ ভাগ | অন্য সময় অপেক্ষা এঁ২ সময়ে উদ্ধাপিণ্ডের অত্যন্ত আধিক্য 
দেখা যায়। এই ছুই উক্কাপিগক মণ্ডলের আয়তন অর্থাৎ তদন্তরবর্তা উন্ধাপিণ্ডের পথ, পণ্ডিতের! গণনার 
দ্বার! স্থির করিয়াছেন। একটা ইউরেনস নামক অতি দূরবর্তী গ্রহের পথ হইতেও বিস্তৃত। দ্বিতীয় 
উত্ধাপিও সমষ্টির পথ আরও ভয়ানক । নেগ্তযযন নামক সৌর-জগদন্ত-স্থিত গ্রহের পথ হইতেও বহুদূর । 
ইহাও সামান্য কথা । জ্যোতিষ্বিৎ পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন যে, অনেক উল্ধাপিণ্ড অন্ত সৌর-জগৎ 
হইতে আগত; অন্য সৌর-জগতেও যাইতে পারে । 

কেহ বলেন যে, এই সকল উক্কাপি্ড কোন জগতের বিপ্লবে চুণিত গ্রহগণের ভগ্নাংশ । এ 
কথার কোন প্রমাণ নাই, এবং অনেকে এক্ষণে এ কথায় শরন্ধা করেন না। কিন্তু তুবনবিখ্যাত বিলাতীয় 
বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি সর্‌ উইলিয়ম টম্সন তন্মতাবলঙ্বন করিয়া, এক কৌতুকাবহ তর্ক উপস্থিত 
করিয়াছেন । 

পৃথিবীতে চিরকাল জীব ছিল না, এ কথা ভূতত্বের ছারা সপ্রমাণ হইয়াছে |: ব্হুকোটি বৎসর 
পৃথিবী জীবশৃন্য ছিল। পরে জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে? বহুকাল হইতে ইউরোপে এই তর্ক 
হইতেছে । দেখা যায় যে, জীব ভিন্ন জীবের জন্ম নাই । অনেকে বলিতেন, অগাদি ব্যতীতও জীবের 
সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অন্থুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। যে সকল জীব পূর্বে 
“স্বেদজজ” অথবা! “মলজ” অথবা “ন্বতঃস্ষ্র বলিয়া স্থির ছিল, তাহাও অগ্জ বলিয়! সপ্রমাণ হইয়াছে । 
যদি জীব ভিন্ন জীবোৎপত্তি নাই, তবে প্রথম জীব জন্মিল কি প্রকারে? পূর্বে জীব ছিল না, পরে জীব 
আসিল কোথা হইতে? 

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা ।” এই কথা, সকলে উত্তর বলিয়! গ্রাহ্য করেন না। 
তাহারা বলেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা মানি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়মে পরিণত। নিয়ম ভিন্ন এশ ক্রিয়া কোথাও 
দেখা যায় না। জগণীশ্বর, সকল কাধ্যই চিরপ্রচলিত, অলজ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা সম্পন্ন করেন, নিয়মবিরুদ্ধ কোন 
কাৰ্য্য করেন না। জীব হইতে জীবের জন্ম এই নিয়ম; তবে বিন! জীবে জীব হইল কি প্রকারে ?” 

উদ্ধাপিগ্ড যে বিনষ্ট গ্রহের ভগ্নাংশ, এই কথা মনে করিয়া, সরু উইলিয়ম টম্সন প্রাগুক্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন ঘে, “অনেক উদ্ধাপিগ বীজবাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই 
পৃথিবীতে বপন করিয়াছে” 

তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হইল কি প্রকারে? পৃথিবীর ভূতপূর্কা বৃতান্ত 
অন্ুন্ধান করিতে২ প্রকাশ পায় যে, এককালে পৃথিবী অগ্নি-দ্রব, তাপ-লোহিত গোলকমাত্র ছিল, 
তদুপরি জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে না । অতএব যখন পৃথিবী প্রথমে জীবাধিষ্ঠান-যোগ্য হইল, তখন 
তদুপরি যে কোন জীব ছিল না, ইহা নিশ্চিত। তখন পর্বত, জল, বায়ু ইত্যাদি ছিল; স্র্য্য তাবংকে 
সন্তপ্ত এবং আলোকোজ্জল করিতেন, তখন পৃথিবী উদ্ানবৎ হইবার উপযুক্ত হইয়াছিল । তখন কি, 
কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া, আপনা হইতে বৃক্ষ, পুষ্প, তৃণাদি, একবারে পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া 
: উঠিয়াছিল? না, উত্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি ক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিল?” 


পাঠভেদ | ৫৭ 


এই প্রশ্নের উত্তরে সরু উইলিয়ম, আগে পর্বতের উদাহরণ দিয়! বলিয়াছেন যে, “বিসিউবিয়স ব 
এট্ন! পর্বত নিঃস্থত অগ্নি-দ্ৰব পদার্থের স্রোত তৎসা্থবাহী হইয়া নামিলে, অচিরাৎ তাহা শীতল হইয় 
জমিয়| যায়। কতিপয় সপ্তাহ বা বৎসর পরে, অন্ত স্থান হইতে বায়াদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ, 
অথব| অন্ত স্থান হইতে স্বয়মাগত জীবের প্রসাদে, তাহা বৃক্ষ জীবাদিতে পরিপূরিত হয়। যখন আমর! 
দেখি যে, সমুদ্রমধ্যে অগ্নিবিপ্নবসমুংপন্ন কোন দ্বীপ, কতিপয় বর্ঘমধ্যে বক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন 
তাহ! যে বায়ুবাহিত, ব। জলচর জীবাদি দ্বারা আনীত বীজ হইতে এরূপ হইয়াছে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত 
করিতে পরাজ্মুখ হই ন। ৷” 

তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সেইরূপ জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি অনবরত 
বিচরণ করিতেছে । যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ জাহাজ, সহন বংসর বিনা .নাবিকে বিচরণ করে, তবে 
অবশ্য মধ্যে২ জাহাজে২ আঘাত হইবে । আকাশ সমুদ্রেও তব্রপ, পৃথিবীতে পৃথিবীতে কখন অবশ্য 
গ্রহত হইবে। হইলে, তংক্ষণাৎ প্রঘাতজনিত তাপে প্রহত গ্রহাদির অধিকাংশ পরব হইবার সম্ভাবনা, 
কিন্ত কোন২ ভাগ দ্রবীভূত না৷ হইয়া উদ্ধাপিণ্ড ভাবে, আকাশপথে বিচরণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে 
যে সকল ডিম্ব, জীব ও বৃক্ষাদি ছিল, তাহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহথণ্ডে অবশ্য থাকিবে | কালে 
ভতগ কোন সজীব গ্রহাংশ উচ্ধাপিও স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, ত্াহিত বীজে পৃথিবীকে 
প্রথমে উদ্ভিজপূর্ণ, পরে জীবময়ী করিয়াছে 

এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট অদ্যাপি গ্রাহ হয় নাই, এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ 
কারণ আছে। ভাল, ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করা যাউক। তাহা হইলে কি হইল? জীবস্থষ্টির ত 
কিছুই বুঝা গেল না। বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্গ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিদ্‌ ও জীবাদি সৃষ্টিবিশিষ্ট 
হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম বীজ কোথা হইতে আসিল ? আবার বলিবেন, “অন্ত গ্রহ হইতে ৷” 
আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারম্পধ্যের 
আদি নাই। প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল । 


বন্কিম-শতবাধিক সংস্করণ 


লক্ষীন্ল-াহ্ছিত্য-স্পল্িন্- 
২৪৩১, অপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
শ্ীমন্মথমোহন বস্তু কর্তৃক 
প্রকাশিত 


আষাঢ়, ১৩৪৫ 


শনিরঞ্জন প্রেস 

২৫।২ মোহনবাগান রো 
কলিকাতা হইতে 
শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক 
মুক্রিত 


বিজ্ঞপ্তি 


১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, ( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন ) রাত্রি ৯টায় 
কাটালপাড়ায় বঙ্ষিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । বাংল! সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন 
এ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই ছুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল-_দেববালারা অলক্ষ্যে 
পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল_ন্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় 
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবাধিকী । এই শতবাধ্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ নান! উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন__দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ কর! হইতেছে । সারা 
বাংলা দেশে বেশ সাড়। পড়িয়া গিয়াছে । বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে । 

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য__বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় 
রচনার একটি প্রামাণিক ‘শতবাধিক সংস্করণ'-প্রকাশ | বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা--বাংলা 
ইংরেজী, গদ্ধ পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নিল 
ও 367019:]ঠ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম--১৩০* বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার 
লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর পরে-করা হইতেছে ; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে 
আমি গৌরব বোধ করিতেছি । 

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের 
ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাছুর। তাহার বরণীয় বদান্ততায় বস্ষিমের 
রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে । তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিল! ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও 
উল্লেখযোগ্য । 

শতবাধিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীতি পুনরুদ্ধারের কার্যে 
তাহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাহাদের প্রভূত 
নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাহারা বহু 


০ 


অসুবিধার মধ্যে এই বিরাটু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীবাদ জানাইতেছি। 

যাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্ষিমের সাহিত্য-সথষ্টি ও জীবনীর উপকরণ 
দিয়! সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই 
স্থযোগে সমবেতভাবে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি । 

্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্ষিমের জীবিতকালে প্রকাশিত 
যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া 
ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়! এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্ষিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা 
রচন। আজিও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যস্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং 
বঙ্িমের চিঠিপত্রাদি--এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ 
ভূমিকা, প্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার লিখিত এঁতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত 
মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিতাপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বন্ধিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্ধের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 
দাস সন্ধলিত বন্ধিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বন্ধিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে । 
শ্রীুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বন্ধিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সন্থদ্ধে 
বিবৃতি দিবেন। 

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত । বক্ধিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্রল থাকুক । 


১৯ আযাঢ়, ১৩৪৫ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


কলিকাতা সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


ভূমিকা 


১২৮* সালের 'বঙ্গদর্শনে'র ভ্যৈষ্ট সংখ্যায় ( পৃ. ৫৭-৬৪ ) “সাদা, আষাঢ় সং্যায় 
- (পু. ১১৬-১২৩ ) “সাম্য--দ্বিতীয় সংখ্যা' এবং ১২৮২ সালের কাঠিক সংখ্যায় ( পৃ. ৬*১- 
৩১৩) ‘সামা, তৃতীয় প্রস্তাব-__্্ীজ্জাতি' প্রকাশিত হয়। এই তিনটি প্রবন্ধের স্থিত ১২৭৯ 
সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত ‘বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্মক ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিয়দংশ 
সন্নিবিষ্ট করিয়া ১৮৭৯ বীষ্টান্সে পুস্তকাকারে ‘সাম্য’ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
'সামা' সম্পন্ধিত প্রবন্ধের তিনটি অংশ যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থের ১ম, ২য় ও ৫ম পরিচ্ছেদরূপে 
স্থান পায়। প্রথম সংস্করণের পর 'সাম্য' পুনমুজিত হয় নাই । এই প্রসঙ্গে ররশচন্গ 
মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন 
বন্ধিম বাৰু বলিলেন, ‘এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব 
গিয়াছে।' নিজের লিনিত প্রবন্ধের ক! উঠিলে বলিলেন, 'সাখাণ্টা সব রুল, খুব বিক্রয় 
হয় বটে, কিন্তু যার ছাপাব না ।--বন্ধিম-প্রসঞ্, পৃ. ১৯৮ । { 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বিবিধ প্রবন্ধ! দ্বিতীয় ভাগে 'বঙ্গদেশের কষক' শীধক 
প্রবন্ধের ভূমিকায় বন্ধিমচন্র দ্ঘয়ং লিখিয়াছ্ছেন__ 
এ প্রবন্ধ হখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু ধশোলাত করিয়াছিল এবং আমি বন্দর্শনে 
‘সামা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ তাছ! পুন জিত করিয়াছিলাম। 'বন্ছদেশের 
কুঘক' আর পুনমুক্রিত করিব না, বিবেচনায় ভাঙার কিয় 'সামা'দবো পান্থ 
করিয়া্ছিলাম। এক্ষণে লেই ‘সামা’ লগ পুস্তক খালি বিলুগ করিয়াছি । সবত্ধৱা: 'বঙ্দেশের 
কৃষক’ পুনমু'তিত করার আর একটা কারণ হইযাছে। 
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[ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে ] 


বিজ্ঞাপন 


এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বন্ধদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ । তৃতীয় ও চতুর্থ 
পরিচ্ছেদ ও পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। ক্ুষকের কথা যে আধুনিক 
সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বণিত 
হইয়াছে । পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন। 

মাম্যনীতি নূতন তত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি 
নাই। আমি সামানীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি--:সইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় 
নীতিশান্ধের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই 
তরটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। 
অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্করিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। 


ত্রীবঙ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


এই সংসারে একটি শব্দ সর্ধবদ! শুনিতে পাই-_“অমুক বড় লোক--অমুক ছোট 
লোক |” এটি কেবল শব্দ মহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুয্যমণ্ডলীর কাধ্যের 
একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই 
তাহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্বগুলি বাছিয়! বাছিয়! তুলিয়া হার 
গাথিয়া াহাকে পরাও, কেন না তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি 
পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্ুসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ--এ বড় লোক আসিতেছেন, 
কি জানি যদি তাহার পায়ে ফুটে। এই জীবনপথের ছায়াক্সিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌছে 
দাড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুন্থুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন 
করিয়া! শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি--তুমি বড় 
লোক নহ-_তুমি সরিয়া দাড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। 
কেবল এই তীব্রধাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য-_বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার 
পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে । ৃ 

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যু ছোট লোক 
কিসে? তাহা নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়! দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, 
বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ধবস্থ শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু 
ছোট লোক ; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চন! করিয়া, শঠতা করিয়া, ধনসঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং 
রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মান্গুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ 
চৌধ্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন ; মুনিবের সর্ববন্থাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, 
রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, স্থৃতরাং সে বড় লোক। যছুর পিতামহ আপনি আনিয়া 
আপনার খাইয়াছে__ন্ৃতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের ক্যা বিবাহ 
করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাসত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর। 

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহা করিয়া, অথবা 
ততোধিক কোন মহৎ কাৰ্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে । 


5:78 সাম্য: 
ৃ " রাম চাপরাশ গলায় বাধিয়াছে-_চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে । আমরা কেইল 
বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র 
প্রভুর নিকট কীটাগুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে ?_ ধর্ম্মাবতার !! তুমি যে হও, ছুই হাতে 
সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইহার ধৰ্ম্মাধর্ম জ্ঞান নাই, অধন্মেই আসক্তি,_তাহাতে 
ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণুমূর্খ, তুমি সর্ববশান্ত্রবিৎ_সে কথা 
এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইহাকে প্রণাম কর। 
আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর, “কশ্যাভারগ্রস্ত-: 
কন্যাভারগ্রস্ত” বলিয়া ছুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে__এও বড় লোক । কেন 
না গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শৃদ্র_যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার 
পায়ের ধূলা লইতে হইবে। ছুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান ভাল করিয়া 
আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, 
কিন্ত সেও বড় লোক। 
অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।__সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে । রাম এ দেশে না 
জন্মিয়া, ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাচির গর্ভে না জন্নিয়া, 
জাদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল । তোমার অপেক্ষা আমি কথায় 
পটু বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,_এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের 
কারণ। সংসার বৈষম্যপূর্ণ। 


অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থে ই বৈষম্য। মনুষ্য 
 মন্গত্ে প্রকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে-_প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য 
্া্কতিকনিয়মাহরু্._তেমনি অপ্রকৃত বৈষম্য আছে ব্ৰাহ্মণ শৃদ্রে অপ্রারত বৈহম্য। 


নাহ থর পাপ, শুদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মান্ুকৃত নহে। ব্ৰাহ্মণ 


‘সাম্য ৫ 


অবধ্য-_শুদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ত্রান্মণই কেবল গৃহীত! কেন? তৎপরিবর্ডে 
যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় 
নাই কেন? 

দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য । কিন্তু সে কথার 
অধিক আন্দোলন করিতে পারি না। 

সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর । তাহার ফলে কোথাও কোথাও ছুই এক জন 
লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না কিন্ত লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত 
হইতেছে! 

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের 
আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এত দিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক 
বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ। 

ভাঁরতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, 
সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন । উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘুষ্ট হইয়া! 
সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন । সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার 
প্রধান উদ্দাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য _ গ্রেত্রিষীয় ও প্রিবীয়দিগের 
সম্প্রদায় ভেদ-_তাহা৷ এক প্রকার সামাজিক সাম্জস্তে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্রাজ্যের 
যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য-_নাগরিকত্ব এবং অনাঁগরিকত্ব ; তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের 
অলৌকিক রাঁজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল : সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী 
হইয়াছিল। 

অন্যত্ৰ এরূপ ঘটে নাই । আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর 
আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল-_অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা 
সামাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল । এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাতো এবং রোবস্পীর। 
বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য । 

কিন্তু সর্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই 
উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আঁদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল 
গুরুতর__সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খ্ৰীষ্টধৰ্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম বাক্যে 
প্রচারিত হয় ইসলামের ধর্ম্ম শস্ত্রসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান 
অল্পসংখ্যক__-বৌদ্ধ ও খ্ৰীষ্টিয়ানই অধিক । 


৬ সাম্য - 

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিন দেশে তিন জন 
মহাগুদ্ধাত্ম। জন্মগ্রহণ করিয়! ভূমগুলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই 
মহামন্ত্ের স্থুল মৰ্ম্ম, “মনৃস্য সকলেই সমান।” এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমগুলে প্রচার 
* করিয়া, তাহার! জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মন্ুয্যজাতি, 
ছুর্দশীপন্ন, অবনতির পথারঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, “তোমরা! 
সকলেই সমান__পরস্পর সমান ব্যবহার কর।” তখনই দুর্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, 
অবনতি ঘুচিয়! উন্নতি হইয়াছে। 

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব । যখন বৈদিকধর্ম্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ গীড়িত, 
তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার 
সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ বৈষম্যের স্যায় গুরুতর 
বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থান্থুসারে বধ্য__কিন্তু ব্রাহ্মণ 
শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাঙ্গণে তোমার সর্বপ্রকার অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণের 
কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা! ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাহার 
চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর-_কিন্ত শুদ্র অস্পৃশ্য শৃতরস্পৃষ্ট জল পৰ্য্যন্ত অব্যবহাধ্য 
এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্ৰ অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয় । জীবনের 
জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শান্ত্র যে কি, তাহা! 
তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্ৰাহ্মণ 
যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা 
করাইবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ত্রাহ্মণকে দান করিলেই 
পরকালে গতি, কিন্তু শৃদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা 
করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি । অথচ শূত্রও মনু, ত্রাহ্মণও মনুষ্য । প্রাচীন ইউরোপের, 
বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীর! 
কোন গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণস্বরূপ বলে, “বামন শূদ্ৰ তফাৎ ৷” 


এই গুরুতর বর্ণ বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাড়াইল সকল উন্নতির. : 


মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি 
নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ বৈষম্যে 
জ্ঞানোন্নতির পথরোধ হইল। শৃদ্র ভ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্ৰাহ্মণ 
তাহার অধিকারী । ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব অধিকাংশ 


৮ উই উরে 


সাম্য ৭ 
লোক মূর্খ হইল। মনে কর, যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, রসেল, কাবেন্দিষ, 
স্তান্লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচন! করিতে 
পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, 
বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট্‌, ্টিবিন্সন, আর্করাইট, কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় 
তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণের! যে বিদ্যার 
আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণ বৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। 
সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাহারা বিদ্যাকে প্রতুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার 
যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে 
অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ আলোচনা! 
করিতে লাগিলেন । আরও যাগযজ্ের স্থষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত 
বাড়াও, আরও দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পন| করিয়া এই অপ্দরানুপুরনিকণ- 
নিন্দিত মধুর আধ্যভাষায় গ্রন্থিত কর, ভারতবাসীদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আটিয়া বাধ। 
দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে সবে কাজ কি? সেদিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির 
কলেবর বাড়াও--নৃতন উপনিষদ্খানি প্রচার কর--ত্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের 
উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, স্থত্রের উপর সুত্র, তার উপর ভাষ্য, তার 
টাকা, তার টাকা; তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী-_বৈদিক ধর্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। 
বিদ্যা ?__তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক ! 

লোক বিষণ্ন, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণের! লেখেন, সকল কাজেই পাপ--সকল : 
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই-_পারত্রিক 
সুখ কি এতই ছুল্পভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্মশান্ত্রগীড়া হইতে 
কে উদ্ধার করিবে? সর্বন্ুখনিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা! করিবে? 
ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে? 
তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনস্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে উদিত 
হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, “আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের 
উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়! দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর । তোমরা সবই সমান । ব্রাহ্মণ 
শূদ্ৰ সান। মনুস্বে মনুষ্যে সকলেই সমান । সকলেই পাগী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। 
বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা । যাগ যজ্ঞ মিথ্যা । বেদ মিথ্যা, সূত্ৰ মিথ্যা, এঁহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, 
কে প্রজা, সব মিথ্যা । ধর্ম্মই সত্য । মিথ্যাত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।” 


৮ এ সাম্য 

বৈষম্য-গীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত 
হইল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল-_বর্ণ বৈষম্য কতক দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় 
. সহজ বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই 
সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে 
গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থ ই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন__অশোক, ন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য 
প্রভৃতি__-এই কালমধ্যেই তাহাদিগের অভ্থযদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তালিপ্তি 
পৰ্য্যন্ত, বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপুরিত 
হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্বের চীনে গীত হইয়াছিল 
. তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষায় সআাট্দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে ভারতবর্ধীয় ধর্মপ্রচারকের। ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিয়! অদ্ধেক আশিয়া ভারতীয় 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার 
.. প্রমাণ আছে। দর্শনশান্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। 
বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা৷ কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের 
জম্পাদ্দিত ধৰ্ম্মবিপ্পবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহ! প্রমাণ করা 
যাইতে পারে । টু 

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট । যে সময়ে শ্রীষ্টধন্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন 
ইউরোপ ও পশ্চিম আশিয়। রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ণ 
উপস্থিত । তখন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী নহে, অমিত ধনশালী ভোগাসক্ত 
ইন্দ্িয়পরবশ “বাৰু”দিগের আবাস। যাহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, 
তাহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত 
হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহ! অন্তহিত 
হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে 
সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমর! 
পূৰ্ব্বে রোমনগরীর কথ! বলিয়াছি__এক্ষণে রোমকসাআ্বাজ্যের কথা বলিতেছি। রোমক- 
সাআাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক 
ব্যক্তির সহস্র সহজ চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কাধ্য সেই সকল দাসের 
দ্বারা হইত।  ভূমিকর্ষণ, গাহ্‌স্থ্য ভূত্যের কার্য, শিল্পকার্ধ্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্বাহ 
হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর 


সাম্য ৯ 
যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, 
কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস 
রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাত্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়| প্রাণ হারাইত- প্রভু . 
তামাসা দেখিতেন। রোমক সাম্রাজ্যের লোক ছুই ভাগে বিভক্ত প্রভু এবং দাস। 
এক ভাগ অনন্তভোগাসক্ত__আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দিশাপন্ন । 

কেবল এই বৈষম্য নহে। সসত্বাট্‌ স্বেচ্ছাচারী। তাহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা 
ছিল না। নীরো, নগরে অগ্নি লাগাইয়। বীণাবাদনপূর্ববক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা 
আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিত। বর্ণন৷ 
করিতে লজ্জা করে| যে হউক না! কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে 
তিনি বধ্য,_বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার.সেই 
সম্রাটের উপর সমাটু প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট্‌ 
করে--কাল সে সম্রাটুকে বধ করিয়া অন্যকে রাজ! করে। রোমক সাত্রাজ্য তাহারা আলু .. 
পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে । রোমকে তাহারা যাহা মনে করে, তাহাই করে। নুবায় 
স্ববায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে 
স্বেচ্ছাচার প্রবল; সেখানে বৈষম্যও প্রবল । 

এই সময়ে খ্ৰীষ্ট ধর্ম রোমক সাআজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। শ্রীষ্টের 
উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি 
বলিয়াছিলেন, মনুষ্কে মনুত্তে ভ্রাতৃসন্বন্ধ । সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য । বরং যে 
পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব 
হইল-_প্রভুর গর্ব খর্ব হইল-_অঙ্গহীন ভিক্ষুক সআটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি 
বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে-_এহিক সুখ সুখ নহে-_এহিক প্রাধান্য 
প্রাধান্ত নহে। পৃথিবীতে দুইবার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে,_-তাহাই নীতিশাস্ত্রে 
সার__তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আধ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে 
বলিয়াছিলেন, “আত্মবৎ জর্ববভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।৮ দ্বিতীয়বার জেরুসলেমের 
পর্বতশিখরে দীড়াইয়া য়ীহুদাবংশীয় যীশু বলিলেন, “অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের 
কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও” এই দুইটি বাক্যের ন্যায় 
মহৎ বাক্য ভূমগ্ুলে আর কখন উক্ত, হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য সাম্যতত্বের 
মূল। 
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এই সকল তন্ব ধর্মশাস্তোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিলে, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল 
মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে এ 
২. রোমকে বর্ধরে মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধছুম্মদ জাতি সকল সঞ্জাত হইল; 


তাহারাই আধুনিক ইউরোগীয়দিগের পূর্বপুরুষ । আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় 3 
'.. লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বাঁ হইবে এমত ভরসা পূর্বগামী মন্ুয্যের৷ কখন 
করেন নাই। ইহ! যে কেবল শ্রীষ্ট ধর্মের ফল, এমত নহে ; ইহার অনেক কারণ আছে__ 


কিন্তু প্রধান কারণ খরীষ্টীয় নীতি এবং গ্রীক্‌ সাহিত্য এবং দর্শন । এবং খ্রীষ্ট ধর্মে যে কেবল 3 


স্ুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে । ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। শ্রীষ্ট ধর্ম 
সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক- 
দিগের অত্যন্ত গ্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে 
এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল । বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর 
মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব 
ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের এক জন মন্থনকর্তা ছিলেন__তিনিই তৃতীয় বারের সাম্য- :. | 
তত্ব প্রচারকর্ত। ॥ তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো। ” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা! ঘটিয়াছিল, তাহা৷ বর্ণনীয় নহে। এই 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই-__প্রয়োজনও নাই। জগদিখ্যাত, 
বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্বজ্ঞ, সুন্ম্মদ্শা বহুসংখ্যক লেখক তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; 
সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য । ছুই একটা কথা বলিলেই আমাদিগের 
উদ্দেশ্য সাধন হইবে । 
কার্লাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, “যে আইন অনুসারে এক জন ভূম্যধিকারী 
 মৃগয়া হইতে আসিয়া দুই জন দাস বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিতে 
পারিতেন, দে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।” ইদানীং প্রচলিত ছিল না! 
_ তবে পূর্বে ছিল! “পঞ্চাশত্বৎসরমধ্যে শীরলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি ৷ 
করিয়া তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ 
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করে নাই”: সেরাজউদ্বৌলা দেশের অধিপতি ছিলেন ; শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর : প্রজা 
মাত্র। 
এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, 

তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমোদান্থুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজ! 

ছিলেন। তাহার উপপত্বীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির. আবশ্যক | মাদাম 

পোম্পাছ্ুর ও মাদাম ছুবারি যে এঁশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহ! পরিণীতা রাজমহিষীর 
নিফলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম ছুবারির একটি বানরবৎ কাকি খানসাম! ছিল; সে 
এক স্থানে শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল-_মাদামের আজ্ঞা ! লুইর বিলাসভবনের 
বর্ণন। শুনিলে ইন্দ্প্রাস্থের দৈবশক্তিনিগ্মিতা পাগুবীয়! পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়_-সেই 
সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা! করিব? জলবৎ অর্থব্যয়, 
- এদিকে রাজকোষ শুন্য ! রাজকোষ শূন্য, এবং প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব 
আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শৃহ্য-_প্রজামধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব__তবে এ 
সভাপর্ক্রের রাজস্থয়, এ নন্দনকাননে এন্দ বিলাস_-এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় 
কোথা হইতে? সেই অন্নাভাবগীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া । পিষ্টকে 
পেষণ করিয়া__শুষ্ষকে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া ছুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম 

রত্বরাজিতে শোভিত হয়। আর বড় মানুষের! ? তাহারা এক কপর্দক রাজকোষে অর্পণ 

করে না__কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে ।  রাজপ্রসাদ, অজস্র, অনন্ত, অপরিমিত-_যে যত 

পায়, গ্রহণ করে, কেন না তাহা পিষ্টপেষণলন্ধ। কিন্ত রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দক মাত্র 

রাজকোষে দেয় না। বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্ম্মযাজকের! কর দেয় না, রাজপুরুষেরা 

কর দেয় না__কেবল দীন দুঃখী কৃষকের! কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রাহকদিগের 
অত্যাচার। মিশালা বলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। 

তাহার দ্বারা ছুই লক্ষ নিষ্র্মা ভূমিকে প্রগীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্ববগ্রাস, 

সৰ্ব্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরিশোধিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে 

হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব, কাসিকাঠ, পীড়নযন্ 

প্রভৃতির আবশ্যক হইল ৷” রাঁজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল ; ইজারাদারের এমন অধিকার 

ছিল যে, শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্ত প্রজাবধ পর্যন্ত করিত। 
এক দিকে রম্যোগ্ঠান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরন্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্তপরিহাস, অনন্ত 
প্রমোদ, চিন্তাশৃন্তাতা ;_আর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, 
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__ ফাষিকাঠ, প্রাণবধ ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্দদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য । এই 


বৈষম্য কদৰ্য্য, অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রূসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও 
₹_ রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল । তাহার মানস শিশ্যের! তাহা চুণীকৃত করিল। 
শাক্যসিংহ এবং যীশ্ুখীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য 
মনুয্যলোকে তাহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহ! যথাযোগ্য । রসে! তাহাদের সমকক্ষ 
ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাহা কর্তৃক ভূমগুলে প্রচারিত হইয়াছিল, 
এমত নহে । তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা 
মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি 
দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোৌগিনী, 
তাহাতে রূসো বাক্শক্তিতে যথার্থ এন্দ্রজালিক, তাহার প্রেরিত সংকথান্ুসারিণী ভ্রান্তিও 
ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাহার 
মানস শিষ্য হইল। তাহার! সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত করিল। 
রূসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মন্ুয্য সমান। 
সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রসে! সভ্যতাকে মন্ুযাজাতির গুরুতর 
অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনথষ্ে মনুষ্যে নৈসগিক বৈষম্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে _সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি 
এবং সুন্মাস্বক্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মন্ুয্যের সমভাবে শারীরিক 
পরিশ্রমের আবশ্যক হয়? এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয়; নীরোগ শরীরের ফল 
নীরোগ মন। যখন মন্ুস্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়! করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে 
বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত-_অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাখৈদগ্য জানিত না; যে 
আকাঙ্ষার নিৰৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই 
_জানিত না) ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না; এ আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরন্তী, 
এ সকল বুঝিত না__সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া 
বলিয়াছেন, “এই অপূর্ব চিত্র দেখ ! ইহার সহিত এখনকার ছুঃখপূর্ণ পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার 
তুলনা কর!» . 
) যেই মনুয্বজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুস্তসাত্রের সমান__নৈসগিক প্রকৃতিতে সমান, 
_. এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান'। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক 
অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার । ভূমি সকলেরই-_কাহারও নিজন্ব নহে । যখন 
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বলবানে ছুর্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। 
সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন । 

যে ব্যক্তি সববাদৌ, কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া, বলিয়াছিল, “ইহা আমার,” সেই 
সমাজকর্তা । যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়| দিয়া বলিত, “এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার 
কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন ; ততপ্রস্থৃত শস্ত সকলেরই ৷” সে মানবজাতির 
অশেষ উপকার করিত। : 

রূসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক । বল্টের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সক 
বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র । এই সকল কথার অনুবর্ত্তী হইয়া রূসোর মানস শিষ্য প্রচধে। 
বলিয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি । 

জগদ্বিখ্যাত [৪ 00262690019] নামক গ্রন্থে রসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়া- 
ছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম নির্ণাত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্তে 
স্যায়ান্ুভাবকতা৷ সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিরলারীকে অধিকারী 
বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র_ প্রথম, যদি ভূমি পূর্বের অধিকৃত না 
হইয়| থাকে; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার 
করে, তাহার অধিক না লয় ; তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না৷ লইয়া, কর্ষণাদির ছারা দখল 
লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি। dl 

Le Contrat Social গ্রন্থের সুলোদ্েশ এই যে, সমাজ সমাজভুক্তদিগের 
সম্মতিস্থষ্ট । যেমন পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ 
হইয়া, একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি স্থষ্ট করেন, রসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল 
সেইরূপে লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা স্থষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় 
আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চষিয়! দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে 
দিব, এবং গৃহে স্থান দিব । তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি 
তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়! গৃহ হইতে বাহির করিয়া! দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ 
করিলাম। এই কার্ধ্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল 
চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, “তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। 
প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা ; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, 
আমাদের কাধ্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের 
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মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব 
না। তুমি রত্বসিংহাসন হইতে অবতরণ কর ৷” 

অতএব যে দিন [59 0০2:%6 8০৫18] প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার 
হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল । [Le Contrat Social গ্রন্থের, চরম ফল ষোড়শ লুইর 
সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসীবিপ্লবে যাহা! কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই 
গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্, এই গ্রন্থোক্ত বাণী। 

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; 
শঞ্জান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল; পুরাতন খ্রষ্টীয় ধর্ম গেল, ধর্দ্মযাজকসম্প্রদায় গেল; 
মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল-_অনন্তপ্রবাহিত শোণিতক্রোতে সকল থুইয়। 
গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন 
কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার স্থষ্টি হইল- সনুস্ুজাতির স্থায়ী মঙ্গল 
সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীন্তি সংস্থাপিতা হইল । কেন না, 
সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্বক-_সেই ত্রান্তির কায়া অর্দেক সত্যে নিক্মিত। 

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্ত “ভূমি সাধারণের” 
এই কথা বলিয়া রূসো যে মহাবক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নৃতন ফল 
ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপুর্ণ। “কম্যুনিজম্” সেই বৃক্ষের 
_ ফল। “ইট্টরম্যাশনল” সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । 

এ দেশে এবং অন্ত দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের । আমার বাড়ী, তোমার 
ভুমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত 
নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্ববলোকসাধারণের, সম্পত্তি হইতে পারে। 
এই সৰ্ব্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন 
ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা 
কর্তব্য । সর্বববিদ্ববিনাশিনী বাকৃশক্তির বলে, এই কথা রূসে। পৃথিবীর মধ্যে আদৃত! 
করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতের! সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তিমাত্রেরই 
সাধারণত! স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন 

প্রথম মত এই যে, ভুমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্ত ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা 
সামাজিক সব্র্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক ৷ যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা৷ সৰ্ব্বলোকে 
. সমভাগে বন্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; 
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সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে । সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী । ইহাই 
প্রকৃত কম্যুনিজম্‌। ইহার প্রচারকর্তা ওয়েন, লুই ব্রা এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ 
কম্যুনিষ্ট, বনুশ্রমী এবং অন্নশ্রমী, কম্মিষ্ঠ এবং অক্মিষ্ঠ, সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী 
করিতে চাহেন, লুই ব্লাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমান্ুসারে ধনের ভাগ 
হওয়া কর্তব্য। যে মত সেব্টসাইমনিজম্‌ বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, 
সকলেই যে সমভাবে ধনভাগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা! সকলেই 
সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে. কার্যের 
উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কাধ্যে নিযুক্ত হইবে। কাধ্যের গুরুত্ব, এবং 
কর্মকারকের গুণান্ুুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে । : যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ এবং সর্বপ্রকার তত্বাবধারণ জন্য 
কতকগুলিন কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের । ইত্যাদি । 

ফুরীরিজম্‌ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন 
মত নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং 
উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত। ইহারা বলেন যে, ছুই সহস্র ব৷ তদ্রুপ সংখ্যক লোক 
একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি 
হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূল- 
ধনের পার্থক্য থাকিবে । উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে 


. বিতরিত হইবে । যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে । যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, 


মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে । 
যে যেমন গুণবান্‌, সে তছুপযুক্ত পাইবে । ইত্যাদি / 
ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারি্ সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, 
তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জনকর্তা, 
উপাঞ্জিত সম্পত্তিতে তাহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা 
আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জন করিয়াছে, তাহ! অপর্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন 
ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার 
আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়! যায়, তবে তাহার ত্যক্ত 
সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছে, 
তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্তু রাম উপার্জন করিয়াছে বলিয়া 


ANC 
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সে নয় সহজ নয় শত নিরানববই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা! ভোগের অধিকারী বটে। 
জীবনাস্তে স্েচছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্বান্‌ করিবারও তাহার 
অধিকার আছে। কিন্ত সে যদি কাহাকেও দিয়া না গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, 
তাহার পুজও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জনকর্তার, তাহার পুল্রের নহে। 
যেখানে অধিকারী বলিয়| যায় নাই যে, আমার পুক্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র 
অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধিকারী । - 

তবে .পিত| পুজ্রকে এই ছুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না 
পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নিবর্বাহ করিতে 
পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়! কর্তব্য । পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুলের তাহ! বিনা দানেও প্রাপ্য । কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার 
প্রাপ্য নহে। মিল বলেন, জারজ পুল্রের অপেক্ষা, অন্য পুজ্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই 
উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী । কিন্ত এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা! 
সন্তানের । পুজ্রের অবর্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্ববসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার 
কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে 
সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়! কর্তব্য। যাহার 
সন্তান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য । বাস্তবিক 
উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে ন্যায়ান্্যায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 
বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধর্ম্মশান্্র কিছু ভাল; হিন্দুধ্ম্মশান্ অপেক্ষা সরা 
আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্া, 
এবং মূর্খের নিকট হান্তের কারণ। কিন্তু এক দিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ববত্র চলিবে । 

সাম্যতত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্বার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান । 
এক্ষণে শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকাধ্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী- স্ত্রীলোক 
অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী । তাহার! 
যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র । মিলের এ 
মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা 
প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 

সাম্যতত্বসন্বন্ধে সার কথা পুনর্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্তে মনুয্যে সমান । 
কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই, সকল অবস্থার সকল 
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মনুয্ের সঙ্গে সমান নৈসগিক তারতম্য আছে; কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ; কেহ 
বুদ্ধিমান্, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসগিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে; যে 
বুদ্ধিমান্‌ এবং বলিষ্ঠ, সে স্রাজ্ঞাদাত|; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য 
হইবে । রূসোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু সাম্যতন্বের তাৎপধ্য এই যে, 
সামাজিক বৈষম্য, নৈসগ্সিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য শ্যায়বিরুদ্ধ। এবং 
মনুয্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা 
অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না৷ হইলে, 
মনুস্তজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই । মিল এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, 
তাহ! পূর্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র । ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন 
কালসাপেক্ষ । তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড় লোক হইয়াছি, 
অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্নিয়াছ, সে তোমার কোন 
গুণে নহে ; অন্য যে নীচ কুলে জন্নিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে 
তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্ধেরও সেই অধিকার তাহার সুখের বিদ্লকারী 
হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই--তোমার সমকক্ষ। যিনি স্যায়বিরুদ্ধ 
আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দও প্রচণ্ড প্রতাপান্িত 
মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের 
কৃষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ, এবং তাহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। 
তাহার অন্ত কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাগ মণ্ডলও 


তাহার স্যায়সঙ্গত অধিকারী । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


আমর! যদি পরাণ মণ্ডলের কথা পাড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিঞ্চিৎ 
সবিস্তারে না দিয়া থাকিতে পারি ন|। জমীদারের এশ্বধ্য সকলেই জানেন, কিন্ত যাহারা 
সম্বাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাহার! 
সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না 
দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূমাধিকারিবর্গ 
বন্টন করিয়া 'লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছু বলিতে হুইল । 
৩ 


রঃ 
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যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সাসীপ্রেরিত স্সিঞ্ছালোকে 
স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা! নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ 
মণ্ডল, পুক্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্র, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাটু কাদার উপর 
দিয়া ছুইটা অস্থিচন্মাবশিষ্ট বলদে ভৌত! হালে তাহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ববাহ 
করিতেছে । উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্লায় ছাতি ফাটিয়া 
যাইতেছে, তাহার নিবারণ জগ্ঠ অঞ্জলি করিয়! মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ 
যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেল। 
গিয়া উহার! ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গ। রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ, লঙ্কা দিয়া আধপেটা৷ খাইবে । 
তাহার পর ছেঁড়া মাছুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে_-উহাদের মশা 
লাগে না। তাহার পরদিন পরাতে আবার সেই একহাটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে__ 
যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়। লইয়। গিয়! দেনার জন্য বসাইয়া 
রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত, চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহ! 
হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস-_সপরিবারে উপবাস! 

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি 
পরিশোধ করিল__কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, 
সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সন্বংসরের খাজানা পরিশোধ করিতে 
চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল । পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি 
টাক! দিয়াছে, এক টাক! বাকি আছে । আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা । মোটে চারি 
টাকা সে দিতে আসিয়াছে । গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, 
“তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার 
করিল-_দোহাই পাড়িল__হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না । হয় ত গোমস্তা 
দাখিল! দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। 
যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত 
.. তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। 
. স্ৃতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার 
যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কফিল । জমিদারী নিরিক টাকায় চারি আনা । তিন 
বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা । তিন টাকা বাকির সুদ ॥* আনা । পরাণ 
তিন টাক! বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার 


সাম্য ১৯ 


হিসাবানা। তাহা টাকায় ছুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে 
হিসাবানা ১২ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পাব্্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, 
মুছরি, পাইক, সকলেই পার্ব্ণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা 
আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্ন্য আর ছুই টাকা 
দিতে হইল ! 

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ান্ুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি 
ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব 
গোমস্তার উদরে গেল।. সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্‌ রাখেন, 
নায়েবেরও সেই বেতন ; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। স্ৃতরাং 
এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞান্গুসারে 
হয় না বটে, কিন্তু তাহার কার্পপ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন 
উদরপুস্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? তাহার কথা কহিবার 
কি প্রয়োজন আছে? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে 
ছুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজান|। শুভ 
পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা 
অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর 
নায়েব মহাশয় আছেন-তীহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে 
গোমস্তা মহাশয়ের! । তাহাদের স্যায্য পাওনা--তাহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ 
নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল-_তাহার কাছে বাকি রহিল। জময়ান্তরে আদায় হইবে | 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়৷ ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। 
এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। 
এ ত প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন । পরাণ মহাজনের কাছে গেল। 
দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল । আবার আগামী বৎসর তাহ! সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব 
হইবে । চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব 
হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার ! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে 
‘তাহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল । 
এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব 
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করিয়া, পরিশেষে কর্চ্ছ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী স্থদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত 
শীষ প্রজার অর্থ অপন্ৃত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ । 

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বংসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বংসর জন্মে না। 
'অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃটি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাস্্য আছে, 
অন্ত কীটের দৌরাস্থ্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; 
নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অগ্লাভাবে সপরিবারে প্রাণে মার! যায়। 
কখন ভরসার মধো বস্তা অখাত্ ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ”, কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা! 
কেবল জগদীশ্বর।, অদ্যসংখ্যক মহাত্মা! ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসা- 
প্ছল নহে। মনে কর, সেবার সুবংসর। পরাণ মণ্ডল কর্ছ পাইয়া দিনপাত করিতে 
লাগিল। 

পরে ভাক্রের কিছ্ছি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 
পিয়াদা, নগরী, হালশাহানা, কোটাল ব! তজ্জপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় 
আআসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন । নয় ত 
পরাণ কঞ্ছ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের ছুর্বদ্ধি ঘটিল--সে পিয়াদার সঙ্গে 
বচসা করিল। পিয়াদ! ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শ্যালা 
বলিয়াছে।”' তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহার! পরাণকে মাটি 
ছাড়! করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু স্থসভ্য গালিগালাজ 
শুনিল--শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাচগণ জরিমান। 
করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হুইল, উহাকে 
বসায় রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়! খালাস 
করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন, পাচ দিন, সাত দিন, 
কাছারীতে রহিল। হয় ত, পরাশের মা কিনা ভাই, খানায় গিয়। এজেহার করিল। 
সব উন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন। কনস্টেবল সাহেব 
দিন ছুনিয়ার মালিক__কাছ্ারিতে আসিয়া জাকিয়া বসিলেন। পরাণ ষ্ঠাহার কাছেই 
বসিয়া--একটু কীদাকাটা আরম্ভ করিল। কনষ্টেবল সাহেব একটু ধূমধাম করিতে 


লাগিলেন_কিন্ধ “কয়েদ খালাসের” কোন কথা লাই । তিনিও জমীদারের বেতনতৃক্‌-_- 


ংসরে ছুই তিন বার পার্কাদী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্বসুখময় 
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পৱমপনিত্ৰমূৰ্ি রৌপাচক্রের দর্পন পাইলেন । এই আশ্চর্দা উক্ত দৃষ্টি মায়ের দয স্যোর 
ভদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার ছয়--তক্তি গীতির উদয় হয়। কিনি গোমস্কার পাজি নী 
হয়| খানায় পিয়া প্ৰকাশ করিলেন, “কের কয়ের ছিল না । পরাণ মণল ক্ষেরেন্দাজ 
লোক--দে পুকুর ধারে ভালনলায় পুকাইয়। ছিল--আমি ডাক দিবামাত লেঙার হকে 
আসিয়া আমাকে দেখ! দিল।"” মোকমা চাপিয়া গেল । 

প্রজা ধরিয়া লয়! গিয়া, কাছাক্জিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা! করা, 
কেবল খাজান। বাকির জন্য ছয়, এমত নছে। থে সে কারণে ছয়। আতি গোপাল মণল 
গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে ছে, "পরাণ আমাকে জাইয়া 
খায় না”_-তখনই পরাণ ধৃত ছইয়| আসিল। আজি নেপাল মঙল এপ মঙগলাচরণ 
করিয়া নালিশ করিল যে, “পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে গ্রসক্তি করিয়াছে" অমনি পরাণ 
গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হল । আজি সংবাদ আসিল, পরাগের বিধবা আাড়ধণ্‌ গর্চনতী 
হইয়াছে--অমনি পরাগকে ধরিতে লোক ছুটিল । সাজ পরাণ জযীদারের ছা দিখ্যা 
সাক্ষা দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল । এ 


বড় বড় কালো কালে বাৰ্াৰু, গোল আগু, কপি, জালাইন টিতে ঘর পরি বাইকে 
লাগিল । জি দত বর নৰনীকের ও কনা নাই । নাজাৰিগোর কক্তি আচলা, কিন্তু ধান্য 
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উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখা যাইতে লাগিল । | 

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী”, “নজর” বা 
“মেলামী” দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে /* বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে 
না।' যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার 
দেনা বাকির সামিল হইল। 1 - 

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে । 
তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল । তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপধ্য এই, “পরাণ 
মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় 
দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হেঙ্গাম! খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত 
করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।” গোমস্তা নিরীহ 
ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলের যত অত্যাচার । সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদ! নিযুক্ত 
হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। 
‘দাড়াইয়| থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন_ কাটাইয়! জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়। দিল । 
ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা ।” 

পরাণ দেখিল সর্বস্ব গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ করিতে পারিব না, 
জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ 
সহিয়াছিল__কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, 
ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্ত সে ত সোজা কথা নহে। 
আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য ; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য 
চাই; উকীলের ফিস্‌ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; 
সাক্ষীদের পারিতোধিক আছে; হয় ত আমীন খরচা লাগিবে। এবং আদালতের পিয়াদ। 
-ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি 
বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল 
ছিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অল 
করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা__ 


টে 
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সুতরাং জমীদারের বশীভূত ; স্নেহে নহে-__-ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 
দিল।- পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবর্ভাঁ। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অছুল 
করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। ভমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্‌ 
হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই 
মোকরদদাতেই নাহার রা মিড 77 তৃতীয়তঃ, দুই মোকর্দমাতেই নিজের খরচা 
ঘর হইতে গেল। 

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমি বেচিয়া 
দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল ; অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। 

আমরা এমত বলি ন! যে, এই অন্ত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা 
হইত ন|। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি__একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রজার 
উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা 
বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্ত। আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর 
অন্যরূপ গীড়ন হইয়া থাকে। 

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত 
নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাক! আদায় করা হয়, 
তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ধত্র এক নিয়ম নহে ; এক স্থানে সকলের 
এক নিয়ম নহে ; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা! পারেন, আদায় করেন। 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। 

প্রথমতঃ আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন 
অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূম্বামীদিগের 
কোন অত্যাচার নাই-যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, 
নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, 
তাহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে ;_অনেক 
বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাহার 
জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধর্্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ 
হাজার টাকা লইবার জন্য তাহার মনে প্রবৃত্তি ছুর্বলা' হইবারই সম্ভাবনা, কিন্ত ধাহার 
জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাক! আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে ॥ 
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হইবে, তাহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে । 
আবার যাহার! নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাহাদের 
অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্নীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক । আমরা সংক্ষেপানুরোধে 
উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে । 
ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি 
গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে । 
মধ্যবর্তী তালুকের স্থজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর । 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা৷ অভিম্তবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বার! হইয়া থাকে । প্রজার 
উপর যে কোনরূপ গীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না। 

তৃতীয়ত? অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। গীড়ন না করিলে খাজানা দেয় 
না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ 
হয়। কিন্ত এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 
বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না। 

যাহার! জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদিগের বিরোধী । 
জমীদীরদিগের দ্বারা অনেক সৎকাধ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে । গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জন 
করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে । জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, 
অতিথিশালা৷ ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের 
দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে 
কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশেন--জমীদারদের সমাঁজ। অতএব 
জমীদীরদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন 
কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাগীড়ন হয়, ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক । এই 
কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই 
থাকে, তাহার মধ্যে ছুই ভাই ছুশ্চরিত্র হয়, তবে 'আর তিন জনে ছুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের 
চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ব করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, 
তাহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা 
' রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না__জনসমাজকে জানাইতেছি ন! । জমীদারদিগের কাছেই 
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আমাদের নালিশ । ইহা তাহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন 
সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ববাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী । 
যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়! চৌধ্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতি- 
বাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়! ঘ্বণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্ধ্যকরী, 
আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারের 
নিকট দ্বণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্ত্ত জমীদার দুর্বব্‌ত্তি 
ত্যাগ করিবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এ দেশীয় কৃষকদিগের এ ছূর্দঘশী কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য 
কোথা হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি বুঝাইবার জন্য আমর! তাহা! সবিস্তারে বলিতেছি। 

ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের ছর্দশা আজি কালি হয় 
নাই। ভারতবর্ধীয় ইতর লোকের অন্ুন্নতি ধারাবাহিক ; যত দিন হইতে ভারতবর্ষে 
সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভার্তব্ীয় কৃষকদিগের দুর্দশার স্ুত্রপাত। 
পাশ্চাত্যের! কথায় বলেন, এক দিনে রোমনগরী নিম্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের 
দুর্দশাও ছুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল 
উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বরু সাহেবের স্থূল কথা। বর 
বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অন্থমোদন 
করি না, কিন্ত জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় 
শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্ভালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ 
হইবে না। কিন্তু বিদ্ভালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক । বিদ্যালোচনার পূর্বে উদর- 
পোষণ চাই ; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে 
ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার 
সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত 
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আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে । অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়। বিদ্যালোচনা 
করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, 
তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না; কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহ! শ্রমোপজীবীদের সেবায় 
যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপৌষণের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে 
কিছু সঞ্চিত হইবে । দ্বার! অমবিরত ব্যক্তির! প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যান্থুশীলন করিতে 
পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়! যাহা রহিল, তাহাকে 
সঞ্চয় বল! যাইতে পারে । অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক__সামাজিক 
ধনসঞ্চয়। 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ 
সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে 
আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম 
কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে দেশের ভূমি উর্ববরা, সে দেশে সহজে অধিক শম্ত উৎপন্ন 
হইতে: পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট 
থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল 
দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে 
অধিক আহার আবশ্যক । এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, 
তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই ; আমরা এতদংশ বরের গ্রন্থের অনুবস্তাঁ হইয়া 
লিখিতেছি; কৌতৃহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ 
অন্ন খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বরু এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক 
খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের 
অধিক আবশ্যক । শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অগ্লজলের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কাবর্বনের 
রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক 
ভোজ্য । মাংসাদিতেই অধিক কার্বন । অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন । উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক-__বনজের অধিক আবশ্যক | 


বনজ সহজে প্রাপ্য-কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু ছুর্লভ। অতএব . 


উষ্ণদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ । খাদ্য সুলভ বলিয়া শীভ্র ধনসঞ্চয় হয়। 


৭ কা হর ররর ররর কালার ৮ ২ এসির ১ ৮ বিলি 
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ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উ্্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধন- 
সঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকীলেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল । 
ধনাধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় 
তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদিগের অর্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই 
ভারতবর্ষের সভ্যতা । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাঙ্মণদিগের কথা বলিতেছি। 

কিন্ত এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার ছুরদৃষ্টের মূল। যে যে 
নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি 
কোন কালেই হইতে পারিল না ;_সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দশ৷ 
ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্‌ হওয়! ভাল নহে। f 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হুইল । 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শরম করিবার 
আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহার! করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে 
তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ ; সুতরাং 
চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদিতে তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ 
যাহার বুদ্ধি মাজ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং 
সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহার! শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী 
হইয়। শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হুইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, 
ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে। 

বুদ্ধমূপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীর! উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহার! 
শ্রমোপজীবীর অঞ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা 
প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে । অতএব সমাজের 
যে অতিরিক্ত ধন, তাহ! ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে । তবে, দেশের উৎপন্ন ধন ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যপজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির 
বেতন,” দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা” । * আমরা, “বেতন” ও “মুনাফা” এই দুইটি 
নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। “মুনাফা” বুদ্ধ্পজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপ- 
জীবীর! “বেতন” ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীর! সংখ্যায় যতই হউক 


* “ভূমির কর” এবং “সুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমরা কর বা! স্থদের উল্লেখ করিলাম না। 
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না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফার” 
মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা ; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন,” পঞ্চাশ লক্ষ 
“মুনাফা” । মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা “বেতন,” পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে ছুই 
মুদ্রা পড়িবে । মনে কর, হঠাৎ এ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক 
কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল । সেই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্ৰাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা,” তাহার এক পয়সাও 
উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ওঁ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে 
বিভাজ্য নহে। স্থতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ ছুই মুদ্রার পরিবর্তে এক মুদ্রা 
হইবে। কিন্তু ছুই মুদ্ৰাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব 
এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দশা হইবে । 

যদি এ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে 
এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। 
তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের ছুই টাকা করিয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা! যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা! বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের 
কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশেরও ধনবৃদ্ধি 
পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও 
ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের স্রীবৃদ্ধি__যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর 
যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে 
শ্রমোপজীবীদের দুর্দশা । ভারতবর্ষে প্রথমোগ্ধমেই তাহাই ঘটিল। 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জন্মে। তাহার এক একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মন্ুয্যের দুর্দশা 
এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট । সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের অন্তাবনা। কিন্ত 
ইহার সছ্ুপায় আছে। প্রকৃত সছুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, 
সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিদ্ধ আছে। অতএব 
উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়াস্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়ে দেশীয় লোকের 
কিয়দংশের দেশাস্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন 
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খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহ! হইলে 
প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। 
এইরূপে ইংলগ্ডের মহছুপকার হইয়াছে । ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ত্রেলিয়া এবং 
পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ 
সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ 
করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে 
গ্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকা- 
নির্বাহের সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহ্রণীয়, সেখানকার লোকে 
বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবারপ্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না। 

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্থিত হইতে পারে নাই। উষ্ণত৷ 
শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশাস্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং 
পরিশ্রমের কাজ। বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকুলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ধকে 
অলজব্য পৰ্ব্বত, এবং বাত্যাসন্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, 
এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের 
ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য পনিবেশিকা ক্রিয়া গণনীয় নহে। 

বিবাহপ্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা । মাটি জীচড়াইলেই শস্ত 
জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানি বৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্তকতা নাই। 
সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি স্বুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতা ভয়ে 
কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাজুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের 
কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই 
সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরস্ত হইল যে ভূমির 
উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের ছুরবস্থার কারণ 
স্ষ্ট হইল। উভয়ই অলজ্ঘ্য নৈসগিক নিয়মের ফল। 

আমোপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ত। কিন্ত একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, 
দেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে ছুরবস্থা 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য 
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অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য-_তৎফলে অধিকারের তারতম্য । 
শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধমুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে 
লাগিল। অধিক প্রভৃত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভূত্বই শৃত্রগীড়ক স্মতিশাস্ত্ে 
মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক । ইহাই অমঙ্গলের কারণ । 

আমরা যে সকল কথা৷ বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য দেখা যায়। 

১। অমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য। ইহা বৈষমাবর্ধক। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন 
_ নাঃ যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে । তাহাতে অবকাশের ধ্বংস । 
অবকাশের অভাবে বিগ্ভালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্থতা। ইহাও 
বৈষম্যবর্ধক। 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ[ূপজীবীদিগের প্রতৃত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর 
দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা। 

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব । 

২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক 
নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 
দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিগ্না 
সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত, 
মনযযহাদয়ে দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্দা, দ্বিতীয় ধনলিগ্লা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং 
আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্ত “History of 
Rationalism in Europe” নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনলিপ্নাই মনুষ্জাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিগ্না কদাচিৎক, 
ধনলি্পা সব্বসাধারণ ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে 
জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়! সামাজিক ধনলিগ্দা কমে না। সর্বদা 
নুতন নূতন সুখের আকাক্ঞা জন্মে। পূর্বে যাহা নিশ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে 
তাহ! আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। 
আকাঙ্্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে । সুতরাং স্থুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অতএব সুখ শ্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
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বাহ সখের আকাঙ্ক! পরিতৃপ্ত হইয়| আসিলে জ্ঞানের আকাজ্ঞা, সৌন্দর্য্যের আকাজ্ঞ, 
তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়ত। এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের 
সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বল! হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, তৎপ্রতি যত্বও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণকারিনী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কবিদিগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, তাহ! সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কবিগীত! এই প্রবৃত্তি সামাজিক 
জীবনের হলাহল । 

লোকের অনিষ্টপূ্ণ সন্থষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে, তাপের কারণ অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহা। তৎকারণ পরিশ্রমে . 
অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে 
অধিক তাপের সমুদ্ভাবের আবশ্যক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে 
তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্বের কথিত হইয়াছে। বন্য পণ্ড হনন করিয়া খাইতে হইলে 
পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতংপরত! অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, 
পুর্ব্বকালীন তাদৃক্‌ অভ্যাস । অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, 
ইহার পরিণাম আলস্ত এবং অন্ুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্ত এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর 
সন্তোষ । অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহার! সস্তষ্ট 
রহিল। উগ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহাধ্য পণ্ড স্বতঃপ্রবেশ 
করে না। 

ভারতবর্ষের পুরাবৃভালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ব পাওয়া যায়। 
এঁহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখা ইয়াছেন যে, 
ওঁহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মযাজকগণকর্তৃক এহিক সুখে অনাদরতত্ব প্রচারিত 
হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহজ বৎসর মনুষ্যের এহিক 
অবস্থা! অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্ত যখন ইতালিতে প্রাচীন এ্রীক্‌ 
সাহিত্য, গ্রীক্‌ দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এহিকে বিরক্তি 
ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ 
প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই । ভারতবর্ষে ইহা মনুম্তের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত 
হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহ! বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশান্তর 
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কর্তৃক যে নিবৃত্িজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল ; আবার সেই 

ধৰ্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্য নিবৃত্তি আরও দৃট়ীভূতা হইল ৷ 
এতন্নিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। স্ুপ্তোথিত 

ইউরোপীয় প্রজাগণ, এহিক সুখে রত হইয়া সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল। 

ইহার ফল সুখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ নিদ্রিত রহিল; সামাজিক 

বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়৷ চলিল। ইহার ফল অবনতি। 

৩। শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে । তন্নিবন্ধান 
সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড ছগ্ধে এক বিন্দু 
অগ্ন পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর ছুর্দশায় সকল শ্রেণীরই 
ছর্দশ। জন্মে । 

(ক)  উপজীবিকান্ুসারে, প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ । বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শৃদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই 
ছুর্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর 
শ্রমোৎপন্ন ত্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর 
অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, 
বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি 
আমাদিগের অন্ত দেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন 
সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাব- 
শুন্য, নিজ শ্রমোঁৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তষ্ট, সে দেশে বণিকৃদিগের গ্রীহানি অবশ্য হইবে । কেহ 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, 
কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্বর ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরম্বরূপ দেশে যেরূপ 
_ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,_অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার 
কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, ষথা-_ধর্শাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, 
সমাজের অভ্যস্ত অন্ুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই । 

(খ) ক্ষত্রির়ের রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত 
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা, না 
হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু ন! বলে, 
রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মন্থুখরত, কাধ্যে 
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শিথিল, এবং ছুক্ষিয়ান্বিত হইতে হয় । অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নর, অন্ুৎসাহী, 
অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা 
দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তপ্টম্ভাব, সেইখানেই তাহারা 
নিস্তেজ, নর, অন্ুৎসাহী, অবিরোধী । ভারতবর্ষে বৈষম্যপীড়িত হীন বর্ণের! তাই। সেই 
জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীন্তিত বলশালী, ধন্সিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী, রাজচরিত্র 
হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্তরে অকর্ম্ময দশা 
প্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থ। ভাল, 
সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ ছুর্গতি ঘটে না । তাহার! রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে তাহার 
প্রতি রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে । পরস্পরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি । 
রাজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই 
উপকার, ইহা! নহে। রাজকাধ্যের অপক্ষপাতী সমালোচনায় মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি 
এবং পুষ্টি হয়। তদভাবে তৎসমুদ্রায়ের লোপ। শুদ্রের দাসত্ব ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের 
লোপ হইয়াছিল। রোমে, প্রিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে 
প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। 

(গ) ত্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রতূত্ব বাড়িয়া, 
পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ত্রাঙ্মণদিগেরও তদ্রপ । অপর তিন বর্ণের অন্থুন্নতিতে বর্ণগত 
ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির হানি 
হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ধ্বল্য থাকিলেই 
ভয়াধিক্য হয়। উপধৰ্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপুর্ণ, 
এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপর বণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর 
উপধৰ্ম্মনীড়িত হইল ; ব্রাহ্মণের! উপধর্ম্মের যাজক, সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। 
বৈষম্য বৃদ্ধি হইল। ব্রাঙ্গণের৷ কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়৷! ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শুত্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন । মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল--নড়িবার শক্তি 
নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত .নাই। এদিকে 
রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, 
কথোপকথন, হাস্ত, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে 
লাগিল। “আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, 
সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপ কীদিবে, তোমার 
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জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।” জালের এইরূপ স্থত্র ৷ কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে 
গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয় ; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা 
পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে 
দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণের! ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, 
তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের 
্বেচ্ছানুবপ্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের 
অবনতির অন্য যত কারণ নির্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি 
জাজল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী । নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে 
্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি ক্ষুণ্তিলুণ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, 
সাখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার! বাসবদত্তা, কাদস্বরী প্রভৃতির 
প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ্রাহ্মণদিগের 
মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল। 

অতএব বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দশার একটি মূল কারণ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মন্ুস্তে মহু্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট_ইহাই সাম্যনীতি। কৃষকে ও ভূম্যধিকারীতে 
যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয় 
. উদাহরণ স্বরূপ স্্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব। 

মনুষ্ে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট । স্ত্রীগণও মন্ুত্তজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের 
তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই 
কাৰ্য্যে অধিকার থাকা স্ায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন 
যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্‌ স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী - 
ভীরু পুরুষ ক্রেশসহিষু স্ত্রী কোমল! ; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত 
বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, 
সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে ন1। 
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ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে । প্রথমতঃ 
স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা! ন্যায়সঙ্গত, ইহ! আমরা স্বীকার 
করি না। এ কথাটি সাম্যতব্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, ্ত্ীপুরুষে যেরূপ ব্বভাবগত বৈষম্য, 
ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ । ইংরেজ বলবান্‌, বাঙ্গালি দুর্ববল ; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি 
ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষু বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল 
প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে 
সামান্য অধিকারবৈধম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, 
ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে। 


দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে, স্বীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখ যায়, সে সকল 
বিষয়ে স্ত্ীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না।- যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু 
কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে । সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির 
উদ্দেশ্য । বিখ্যাতনাম জন ষ্টয়াট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে । সে সকল কথা৷ এখানে পুনরুক্ত করা নিপ্্রয়োজন ।* 
স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী । যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না 
রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকার আজ্ঞানুবর্তা 
হইয়া মন যোগাইয়। থাকিতে হয়। 
এই প্রথা স্বদেশে এবং সৰ্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও 
ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতব্ববিদ্‌ ইহার বিরোধী। তাহার! সাম্যবাদী। তাহাদের 
মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে 
অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, 
ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য 
হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্রী মাত্র, দাসী কেন হইবে? 
আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার 
শতাংশও নহে । আমাদিগের দেশ অবীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনত! ইহাতে বীজ- 
- মাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উব্বর। ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । এখানে প্রজা 
যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের 
আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শুদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই 


* 90191996100, of Women. 
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ধর্মযাজকের তাদৃশ বশবর্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত 
নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞান্থবপ্তিনী, অন্যত্র তত নহে । 

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে । আহার 
দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাম্বরূপ ; দেবতান্বরূপ 
কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, 
পত্ধীদিগের আদর্শন্বরূপা! দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন 
যে, তিনি স্বামীর সস্তোষার্থ সপত্রীগণেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন। 

এই আধ্য পাতিত্রত্য ধর্ম অতি সুন্দর ; ইহার জন্য আধ্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময় । 
কিন্ত পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ 
ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্তা, সাম্যবাদীর! ইহারই প্রতিবাদী । ৃ 

অন্মদ্দেশে ভ্্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু 
কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে 
অনেক আন্দোলন হইতেছে । সে কয়টি বিষয় এই 


১ম। পুরুষকে বিগ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয় ; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকে । 

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনবর্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। 
কিন্ত স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সব্বভোগন্থণে 
জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ত্রহ্মচ্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য । 

ওয়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক গৃহপ্রাচীর 
অতিক্রম করিতে পারে না । 

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্ত পুরুষগণ 
স্ত্রী বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন। 

১। প্রথম তত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিরাছে। সকলেই 
এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখা পড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় 
এখনও মনে ভাবেন না৷ যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাহারা, পুজরটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান 
করিতে ইচ্ছা করেন, তীহারাই কন্ঠাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও 
কেন যে পুত্রের হ্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। 
যদি কেহ, তাহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্তাকে বাতুল মনে 
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করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখা পড়! শিখিয়া কি করিবে? চাকরি 
করিবে নাকি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, “কেনই বা চাকরি করিবে 
না?” তাহাতে বোধ হয়, তাহারা হরিবোল দিয়! উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি উত্তর 
করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় 
পাইব? যাহার! বুঝেন যে, বিদ্ভোপার্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তীহার! বলিতে 
পারেন, “কন্তাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখা পড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্ীবিদ্ঠালয় 
কই ?” 


বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্্রীগণকে পুরুষের মত লেখা পড়া 
শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্বাস্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্ছাপি 
পরিক্ষুট হয় নাই__লোকে যে ্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই 
তাহার প্রচুর প্রমাণ । সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়_সমাজ কিছু 
চাহিলেই তাহা জন্মে । বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে 
তাহার উপায়ও হইত । 

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, জ্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্‌ বিদ্ঠালয়_দ্বিতীয়, 
পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা । | 

দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাহারা নিঃসন্দেহ মনে 
বিবেচন| করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ 
বারাজনাবৎ আচরণ করিবে । মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই ; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও 
যথেচ্ছাচারী হইবে । 

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির 
অভাব নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? 
বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকর্ম্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিক| চতুর্দশ বৎসর 
বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখা পড়া শিখা যাইতে পারে, 
তাহাই তাহাদের সাধ্য । অথবা তাহাও সাধ্য নহে__কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ 
বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে ? 

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই 
যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যত দিন ন! সম্পূর্ণরূপে সর্ববিষয়ক সাম্যের 
ব্যবস্থা করিতে পার, তত দিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। 
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সাম্যতবান্তগ্গত সমাজনীতি সকল পরম্পরে দৃঢ় স্থত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ .সর্ব্ত্র 
সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান 
স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধৰ্শ্ম বলে, সাম্য 
থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ । এক জন গৃহকর্দ লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় 
বঞ্চিত হইবে, আর এক জন গৃহকর্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ধিবন্প হইবে, 
ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা! না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নিরিবদ্ধে যেখানে 
সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্যসঙ্গত 
নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। 
বৈষম্যের ফল বৈষম্য । যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে । 

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। 

্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন, “বিধেয় বটে ৷” 

তার পর জিজ্ঞান্ত, কেন বিধেয় ? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য ।* বোধ 

হয়, এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, ভ্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, 
জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মাঞ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত । 

তার পর, জিজ্ঞাস্ত যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ 
দেশীয় গর্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। 
অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপাজ্জন, এবং বুদ্ধি মাজ্জনের জন্যই পুরুষের লেখ! পড়া 
শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য 
প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান । 

অতএব বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে 
হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য 
কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্থাত্র সে সাম্য স্বীকার কর 
ন! কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন ? 
সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়। 

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবা- 
বিবাহ সম্বন্ধীয় । বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথ! । তাহার বিবেচনার স্থল এ 
নহে। তবে ইহা! বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাস! করেন, স্ত্রীশিক্ষা 


* সাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে। 
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ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, 
স্ত্রীশিক্ষ। অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়| উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ 
সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমর! বলিব, 
বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে 
বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাক! ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পুর্ববপতিকে আন্তরিক 
ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ববার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রম্বভাববিশিষ্টা, স্সেহময়ী, 
সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্ত যদি কোন বিধবা, হিন্দুই 
হউন, আর যে জাতীয়! হউন, পতির লো।কান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে 
তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্বীবিয়োগের পর পুনর্ববার দারপরিগ্রহে 
অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনবর্বার 
পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, “যদি” পুরুষ পুনধিবিবাহে 
অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্ত পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ 
উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ওচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্ত 
মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কাধ্যমাত্রই প্রবৃত্তি 
অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছ৷ হইলে 
পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে । 

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ব অদ্যাপি এ দেশে 
সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই । যাহার! ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ব! ব্ৰাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহ! স্বীকার করেন, তাহার! ইহাকে কাৰ্য্যে পরিণত করেন ন।। 
যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়! স্বীকার করেন, তাহাদেরই গৃহস্থা বিধবা 
বিবাহার্থ ব্যাকুল! হইলেও তাহার! সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার 
কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক 
নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায় ; বিধানের কর্তা পুরুষজাতি সে সকলের 
প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্ত এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ 
করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও 
অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের ুখবৃদ্ধিকর । তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ 
দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়। 


৪০ সাম্য 


আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু 
মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা কর! বিধেয় নহে। হিন্দু 
- স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি 
স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্াই হিন্দুগৃহে 
দাম্পত্যস্ুখের এত আধিক্য । কথাটি সত্য বলিয়াই ন! হয় স্বীকার করিলাম । যদি তাই 
হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, 
তবে মৃতভাধ্য পুরুষের চিরপত্বীহীনত। বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর 
আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী ; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, 
তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশীলী 
হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্ত তোমার বেলা সে 
নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন? 

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারে।। তোমার বাহুবল আছে, 
সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ব্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, 
গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য । 


৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য 
আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর 
ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্মপ্রস্থত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা 
চাতকের ন্যায় হবগগমততর্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার 
ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল 
আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে । কেন? হুকুম পুরুষের ৷ 

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে 
স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, 
অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্তে চর্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান ! 
কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে 
কিছু অপমান নাই ? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ 
দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি ! 

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর 
পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই 


সাম্য ৪১ 
তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, 
তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই নহে? 

আমি জানি, তোমর! বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়।র করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর 
এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না । বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্ধভোজনে 
অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অদ্ধভোজনেই সন্তষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে 
করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জনীয় হইল না। তাহার! সম্মত হউক, 
অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল 
মহাপাগী বলিয়া গণ্য হইবে। 

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাহার! 
বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছ! বিচরণ করিলে ছুষ্টন্বভাব হইয়! উঠিবে, এবং কুচরিত্র 
পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাহাদিগকে বল৷ যায় যে, 
দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছ! সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন 
কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, 
হিন্দুমহিলাগণ অপেক্ষা ধৰ্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিতম্বভাব বটে। 

ধৰ্ম্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎস! 
আমর! সহা করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম 
বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহার! কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, 
হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম এরূপ বন্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বন্ত্রাবৃত বারিবং, সে ধর্ম থাকা 
না থাকা সমান-_তাহা রাখিবার জন্য এত যত্বের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধনভিত্তি 
উন্মুলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর। 

৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে 
অধিকার, তৎসন্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে 
বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্্রীগণের 
অধিকার বৃদ্ধি করিয়! সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; 
পুরুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য ; কারণ, মন্ুস্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে 
অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।* কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় 

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্য কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। 
বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
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রহুবিবাহে অধিকারিণী হউন ; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে 
অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে 
সম্প্রসারিত করে, যেখানে কাধ্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্তিত এবং সঙ্কীর্ণ 
করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বান্ুবন্তিতা, এই ছুই 
তত্মধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে। 

এই চারিটি বৈষম্যের উপর: আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা 
অতি গহিত, তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের 
প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে, এমত ভরসা কর! যায় না। আমরা আর ছুই 
একটি কথার উত্থাপন করিয়৷ ক্ষান্ত হইব । 

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক 
সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক গুঁরসে, এক 
গর্ভে জন্ম ; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্তব্য কর্ম্ম ; কিন্তু 
পুজ পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভন্মসাৎ করুক, কন্যা! বিশেষ 
প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দক পাইতে পারে না। এই নীতির কারণ হিন্দ্ু- 
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ 
অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকতা নির্বাচন করাই নিপ্প্রয়োজন। দেখা 
যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্ত কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে 
পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর 
ধনৈশ্বধ্যে কত্রা, অতএব তাহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই । 
যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মৃলম্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, 
বিধবা! কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমপিত হইয়াছে, সে 
উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুল্র বা এবস্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিত! হইয়াই 
ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপন্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি 
ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না_ পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে-_নচেৎ ধনী হইবে না, 


" হয়। বস্তুত: বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্ত আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন 


কদধ্য প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে । 
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ইহাতেই আপত্তি । পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচার হউক, সকল 
সহা কর-_অবাধ্য, ছুমুখ, কৃতস্ন, পাপাত্মা পুজের বাধ্য হইয়া থাক-_নচেৎ ধনের সঙ্গে 
স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুজ্র তাড়াইয়! দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্য অবলম্বন 
করিবার উপায় নাই-_সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্বাধিকীরী-- 
স্ত্রীর ধনও তার ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ববস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাহার স্বাতন্ত্য 
অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ । 

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্তিনী 
থাকে । বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই ; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার 
বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাধিয়! পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর-_পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত 
করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের 
বশবর্তিনী হয়, ইহ! বড় বাঞ্ছনীয় ; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে 
কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও 
নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ ছুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের 
হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহ! যদি অধৰ্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে 
বলে, বলিতে পারি না। 


হিন্দুশাস্্ানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথ!__পতি অপুত্রক মরিলে। 
এইটুকু হিন্দুশান্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি ছুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন 
আর্ধ্যব্যবস্থাশস্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশী স্ত্রাপেক্ষাও 
উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী 
বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণ- 
পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই 
পর্যন্ত তাহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়স্ুখ ভোগ করুক, 
তাহাতে শান্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও 
প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার 
উত্তরেরও অভাব নাই-্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত । হঠাৎ সর্বস্ব 
হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহার! বিষয় হস্তান্তর করিতে 
অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথ! স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্বৈর্য্য, চতুরতায় - 
পুরুবাপেক্ষা, কোন অংশে ন্যুন নহে । বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা 
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নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ । তোমরা! তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, 
বিষয়কর্্ম হইতে নিপ্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে 
বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা! করিও। আগে মুড়ি 
রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা! যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা__কিস্তু সেই 
অপরাধের দণ্ড স্ত্রাগণের উপরেই বর্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয় ! 
সত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর 
পূর্বের হাইকোর্টে. একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচাধ্য বিষয় এই-__অসতী স্ত্রী, 
বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না । বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়! দেশে 
হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যাঁ! এত কালে হিন্দুত্ত্ীর সতীত্ধর্্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ 
সতীত্বধর্্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না--রাজাজ্ঞা নহিলে 
টাদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্দস্থানে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা 
হইতেই চাদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে আগীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান 
সম্বাদপত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা স্থুরে রোদন করিয়া, 
‘ওরে টাদা দে!” বলিয়া! ডাকিতে লাগিলেন । শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন না, 
দেশী সম্ধাদপত্র পাঠন্থুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাহারা এই 
বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা 
জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে 
অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে ; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, 
যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে 
অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও__সেই 
ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সংপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্ভষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না; 
ধর্ম্মভষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভষ্ট পুরুষ,__যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, 
যে মদ্যপায়ী, যে কৃতত্, সে সকলেই বিষয় পাইবে ; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী 
বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্মশাস্্র, তবে অধর্মশাস্্র কি? ইহা যদি 
আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাদ তোলা যদি দেশবাংসল্য, তবে 
মহাপাতক কেমনতর ? 
স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সব্বতোভাবে রক্গণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাধন বাধিতে পার, 
ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ 
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বারক্ত্রীগমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি 
নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু 
একটু নিন্দা করিবে_কিস্ত এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, 
পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক 
দণ্ড নাই। এক জন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; 
হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন ; আর এক জন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ 
কাৰ্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে 
আসেন; পরী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক- 
সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাহার সহিত কোন 
প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাহার কোন প্রকার দাবি দাওয়৷ থাকিলে স্বচ্ছন্দ 
তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য । 

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ববনি়শ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় ক্ত্রীগণ 
উপার্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা 
স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে যে, তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীাগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই 
আমরা লিখিতেছি। অনাথ! বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে 
প্রয়োজন নাই। তাহার! উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের 
নিতান্ত নিষ্ঠুরতা । সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃন্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, 
কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়-_তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা 
অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহার! যে উপার্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ 
আছে। প্রথমতঃ তাহারা দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। 
গৃহের বাহির না হইলে উপার্জন করার অল্প সন্তাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া 
বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জন 
করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ 
দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে? 

এই তিনটি বিদ্বু নিরাকরণের একই উপায়_শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, 
বিশেষতঃ স্ত্রীগণ স্থশিক্ষিত হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি 
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অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। 
এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী 
শিল্পী বা বিদেশী বণিক্‌, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল 
প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায় । 

আমরা যে সকল কথ এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহ! যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের 
দেশীয়! স্ত্রীগণের দশ! বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্বু করিয়াছেন 
তাহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। 
দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব ইত্যাদি আছে__কাহারও উদ্দেশ্য 
রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য 
দুর্নীতি, কিন্ত স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার ন! করে, এজন্যও 
. একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্েক অধিবাসী, স্্রীজাতি--তাহাদিগের উপকারার্থ 
কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশাল| এবং পশুশালার 
জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু কর! 
যায় নাকি? 

যায় না; কেন না, তাহাতে রঙ, তামাস! কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, 
তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজ। বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে 
কেবল মূর্খের করতালি । কে অগ্রসর হইবে? 
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এ দেশের বর্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের 
উল্লেখ করিতে হয়। আমরা বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ- 
বৈষম্যের ফলের পরিচয় দিয়াছি। তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা 
কৃষকের উদাহরণে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্গগত বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারগত বৈষম্য নাই; 
যাহা আছে, তাহা সামান্য। জাতিগত যে বৈষম্য বলিতেছি, তাহা জেতা ও বিজিতের 
মধ্যে। যে জাতি রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে এ দেশে অধিকারগত বৈষম্য 
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আছে। সেই বৈষম্যে এতদ্দেশীয়গণ কর্তৃক সর্ব্বদা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে 
তাহার সবিস্তারে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না । 

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে,আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা 
করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। 
তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির 
স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে-_কেহ রক্ষা করিতে 
পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক-_কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, 
বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি। 
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বিজ্ঞপ্তি 


১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬এ জুন ) রাত্রি ৯টায় 
কাটালপাড়ায় বন্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংল! সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন__ 
এ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বের! নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল-_দেববালারা অলক্ষ্যে 
পুস্পৃষ্টি করিয়াছিল স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল । এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় 
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবাধিকী। এই শতবাধিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
₹ পরিষৎ নানা উদ্ভোগ-আয়োজন করিতেছেন-_দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং 
বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা 
বাংল! দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের 
প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে । 

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় 
রচনার একটি প্রামাণিক “শতবাধিক সংস্করণ'-প্রকাশ । বঙ্কিমচক্দ্রের সমগ্র রচনা-__বাংল! 
ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল 
ও 9৫011 সংস্করণ প্রকাশের উদ্ভম এই প্রথম--১৩০* বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাহার 
লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে__করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে 
আমি গৌরব বোধ করিতেছি। 

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাঁড়গ্রামের 
ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্পদেব বাহাছুর। তাহার বরণীয় বদান্ততায় বঙ্কিমের 
রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে । তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। 
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্ন সেন মহাশয়ের উদ্যমও 
উল্লেখযোগ্য । 

_... শতবাধিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীতি পুনরুদ্ধারের কার্যে 
তাহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাহাদের প্রভূত 
নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাহারা বহু 
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করিয়! থাকি, তাহা! একা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি । তাহার এই স্থপ্টিকাল ১৮৭২ খীষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি ‘বঙ্গদর্শন’, ‘ভ্রমর’, 'নবজীবন? 
ও ‘প্রচার’ পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। 

বঙ্কিমচান্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ চারি বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ 
সালের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্কেই তিনি 'বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত রঙ্গরহস্তমূলক 
প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ‘কমলাকান্ত’, “লোকরহস্ত' ও 
৬৭ নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। “বঙ্গদর্শন” বন্ধ হইবার পরেই 

তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার মতলব করেন। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্দর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ ‘বিবিধ সমালোচন' নামে 
কাঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতে প্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয় তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে । তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ সালের এপ্রিল 
_. মাসে, কাঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যস্জালয় হইতেই ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ প্রকাশিত হয়। সল্গীবচক্দের 
‘be সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ 'তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ বঙ্চিমচন্্র নূতন- নৃতন প্রবন্ধ 
লিখিতেছেন।- ১৮৮৭ খীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ( ‘বঙ্গদর্শন’ দ্বিতীয় পধ্যায়- তখন বন্ধ 
হইয়াছে, ‘প্রচার’ ও “নরজীবন' চলিতেছে ) বন্ধিমচন্দ্র “বিবিধ সমালোচন’ ও ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ 
বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়! (ছুই একটি পরিত্যাগ করিয়া) 
“বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ’ প্রকাশ করেন। এই সংযোজন ও পরিবর্জনের “কথা 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । 

১৮৯২ ধীষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্বে বঞ্ধিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে" নুতন 
লিখিত এবং ‘প্রচারে’ প্রচারিত প্রবন্ধগুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় 
বিনা সম্পাদনায় “বিবিধ প্রবন্ধ । দ্বিতীয় ভাগ’ প্রকাশ করেন। “বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম 
ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ ও সমালোচনা 
আজও পৰ্য্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আছে। এই গ্স্থাবলীর শেষ খণ্ডে সেগুলি মুদ্রিত 
হইবে । 

“বিবিধ -প্রবন্ধ' আকারে বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্বরচিত প্রবন্ধগুলি মুদ্রণ করেন, তখন 
কোনও রকমে জোড়াতাড়া দিয়া এক একটি বই খাড়া করিয়! দেন, প্রবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ 
মোটেই করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশয় যত্ন করিয়া বিবিধ প্রবন্ধে, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ  মিলাইয় 
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জেদীবিভাগানথযায়ী একটি সুচী প্রন্তত করিয়া দিয়াছেন। আমরা নীচে তারা মুকিত 

করিলাম। এই সঙ্গে আমরা 'বঙগদর্শন' ও ‘প্রচারের ফাইল খাটিয়া ও ছইটি পত্রিকায় 

বিভি্ন প্রবন্ধের গ্রাকাশকালও নিষ্ধেশ করিয়! ছিলাম । পাঠকের সুবিধার জন্য বর্তমান 

গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা-সংখ্যাও দেওয়া হইল । p 
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অস্থুবিধার মধ্যে এই বিরাট্‌ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য- | 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি। | 
যাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! সম্পাদকদ্বয়কে বস্কিমের সাহিত্য-স্থষ্টি ও জীবনীর উপকরণ 
দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই 
সুযোগে সমবেতভাবে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বস্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত 


যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া । 

ও স্বতন্ত্র ভূমিক! দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা৷ | 

রচনা আজিও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা! এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং 

বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি_-এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। এ 
বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জল থাকুক । | 
১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


-কলিকাতা৷ সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


ভূমিকা 


১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভ বৈশাখ মাস (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে ) বাংলা গগ্- 
সাহিত্যের ইতিহাসে ন্মরণীয়। এ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন পত্রিকার 
আবির্ভাব ঘটে। এই আবির্ভাব যে একট! সামান্য সাময়িক ঘটন! মাত্র নয়, বাংল! 
সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই যে, এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবাম্বিত হইয়াছে, . 
এ. কথা, আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন 
বাংলার নূতন কাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া সার্থক হইয়াছিল, বষ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব 
যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, “বঙ্গদর্শনে'র 
আবির্ভাবের সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনী-সাহিত্যের অভিনব 
বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে । বস্তুতঃ “তত্ববোধিনী পত্রিকা”, 'সর্র্বশুভকরী”, “বিবিধার্থ 
সঙ্গ হণ 'রহস্ত-সন্দর্ভ' ও “সোমপ্রকাশ" প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র" 
পাওয়া গিয়াছিল, “বঙ্গদর্শন, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুর্ণ বিকশিত রূপ আমরা 
প্রত্যক্ষ করিলাম । প্রবন্ধ-সমালোচন। যে কতকগুলি সংবাদ (19) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র 
নয়, সেগুলিও যে নান! বিচিত্র রসসংযোগে সাহিত্যপদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের 
শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনেই 
সব্ব্প্রথমে সেই সত্য প্রচারিত হইল; প্রথম সংখ্যার “পত্রস্থচনা”, “ভারত-কলঙ্ক” “আমর! 
বড়লোক” “সঙ্গীত” ও “উদ্দীপন!” পাঠকের মনে সম্পুর্ণ নূতন আশার সঞ্চার করিল। 

অবশ্য “বঙ্গদর্শনে*র প্রবন্ধ ও সমালোচন ব্যাপারে বঙ্ধিমচন্দ্রের কৃতিত্বই পনর 
আনা; তাহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতবর্গ 
প্রবন্ধরচনায় ও সমালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নব নব 
উদ্ভাবনী প্রতিভা গতান্ুগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালোচনা- 
সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ব, ধর্ম্মতত্র, 
ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ব_এমন কোনও বিষয় নাই, যাহাতে তিনি 
হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং অসাধারণ সাহিত্যবুদ্ধির জোরে সক্ষমভাবেই হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। বাংলায় যে প্রবন্ধ-দাহিত্য ও সমালোচনী-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব 


৮। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ( বন্ধদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ ) এরি তব 
৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) ee 
‘_১০। রামধন পোদ (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮৮) রর ৩৪৯৫ 
দর্শন ও ধৰ্ম্ম 
১। প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ ) ss ৫০ 
২। ভালবাসার অত্যাচার ( বর্দদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮১) Ns রা 
৩। জ্ঞান (প্রচার, কান্তিক ১২৯৩) iT ১০৪ 
৪)  সাংখ্যার্শন (বঙ্গদর্শন, পৌষ-ফান্তুন ১২৭৯ এবং বৈশাখ ও আযাঢ় ১২৮০)". ১১১ 
৫) ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য (প্রচার, পৌষ ১২৯১) জং 
৬। চিত্তশুদ্ধি (প্রচার, ফাল্গুন ১২৯১) ১৮৩ 
৭। গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি (প্রচার, পৌষ ১২৯১, বৈশাখ ও আমাঢ ১২৯২ ) ১৯০ 
- ৮ কাম ( প্রচার, আষাঢ় ১২৯২ ) it ২০৪ 
৯। ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্র কি বলে ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮২ ) 371২৮ 
১০) মনয্ত্ব কি? ( বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮৪ ) রি ৩৮৮ 
বিবিধ 

১। অনুকরণ (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮১) by ৭৩ 
২। প্রাচীনা ও নবীনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ও আধাঢ় ১২৮১) ১০১৬১ 
৩। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন (প্রচার, মাঘ ১২৯১) 5, ৯২০৬ 
৪ বঙ্গদর্শনের পত্র-স্থচনা ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ ) EEE 
৫ বহুবিবাহ ( বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০ ) ৪০৪ ২৮১ 
৬। বাহুবল ও বাক্যবল ( বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্ৰ ১২৮৪) ১০৩৬৮ 
৭। লোকশিক্ষা ( বদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৫) $০৩৯২ 


বন্ধিমচন্দ্রের জীবিতকালে বঙ্চিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় 
নাই । কোনও প্রবন্ধের অন্ুবাদও আমরা দেখি নাই। 

বন্ধিমের জীবিতকালে “বিবিধ প্রবন্ধের (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) দ্বিতীয় 
সংস্করণ হয় নাই। 


সিনিয়র ররর সি * ; 


উত্তরচরিত 
গীতিকাব্য 
প্রকৃত এবং অতিগ্রকৃত 
বিদ্যাপতি ও জয়দেব 
আধ্যজাতির সুক্ষ শিল্প 
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প্রাচীনা এবং নবীনা 
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লিলিল ওন্বজ্দ 


[১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 
মুদ্রিত সংস্করণ হইতে 
“ ; 


HE 


বিজ্ঞাপন 


ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচনা” নামে আর কতকগুলি “প্রবন্ধ 
পুস্তক” নামে প্রকাশিত কর! গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য। 
.. ছুইখানি পৃথক্‌ সংগ্রহ নিশ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে 
সঙ্কলন করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে “বিবিধ 
সমালোচনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে” প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন 
প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। 

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন 
কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবন্তিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন 
করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি 
রাখিতে হইয়াছে। 


উত্তরচরিত। 


উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার 
প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনশ্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থুল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, 
কিন্ত অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে 
সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি 
বর্ধিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার 
রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনশ্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত 
হইয়াছে । এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসঙ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা একবার বান্মীকিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্‌ 
কবি তাহা! পুনর্বর্ণন করিয়৷ প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই 
উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাহার 
রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যানভাগ অন্থ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ববকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও 
বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষগীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ 
বুঝিতেন__কোন্‌ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রস্থকারদিগের গ্রন্থ 
হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই তাহার 
সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জল 
কিরণমালা! বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্রবগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য 
ইচ্ছাপু্র্বকই পূর্ববলেখকদিগের অন্ুবর্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল 
একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই 
ত্রৈলম্‌ ও ক্রেসিদ! নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন 
করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন। 

ভবভূতিও সেক্ষণীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, 
সীতানিবর্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্ববক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, 
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বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বান্মীকির সহিত কদাচ তিনি 
তুলনাকাজ্জী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্সীকিকে প্রণামঞ্চ করিয়া তাহা 
হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে 
মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ ৭ বলিয়া, ভবভূৃতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্বৎ 
শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই। 

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাস্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; 
কেন না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার 
বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিস্ুলভকৌশলময়। ইহাতে 
চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পুর্বববৃত্বান্ত বণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, 
কবি সংক্ষেপে পুর্ব্ঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় 
প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য । এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে ন! পারিলে, 
সীতানিবর্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন সামান্য 
স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসঙ্জন মাত্রই ক্লেশকর- মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে 
বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োন্তেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে 
জীবনন্থুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্ের প্রতিমা, বার্ধক্যে যে 
জীবনাবলম্বন__ভাল বান্থুক বা না বাস্থুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে 
দাসী, শয়নে যে অপ্পরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কাধ্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে 
সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধৰ্ম্মে যে গুরু ;_-ভাল বাস্ুক বা ন! বাস্ুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে 
বিসৰ্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,_স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে 
যে ওষধ,_অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,__বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা-_ভাল 
বাস্থুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসৰ্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, 
পত্নী বিসজ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? 
যে পত্বীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত-_জানে না যে, 


* ইদং গুরুভ্যঃ [ কবিভ্যঃ ] পূর্কেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে। 
প্রস্তাবনা । 
প* দুরাহবানং বধে যুদ্ধং রাজাদেশাদিবিপ্রবঃ | 
বিবাহো ভোজনং শাপোতসগে। মৃত্যুরতন্তথা ॥ 
সাহিত্যাদর্পণে। 
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___-___স্থিথমিতি বা ছুঃখমিতি বা, 
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিষর্পঃ কিমু মদঃ। 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিযগণে!, 
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্সীলয়তি চ ॥”* 

যাহার পক্ষে 
পক্সানম্ত জীবকুন্ুমস্ত বিকাশনানি, 
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি। 
এতানি তে স্ৃবচনানি সরোরুহাক্ষি, 
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥ গ* 

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,_ 
“আবিবাহসময়াদ্গুহে বনে, 
শৈশবে তদু যৌবনে পুনঃ । 
স্বাপহেতুরহুপা জিতোহ্হ্ায়া, 
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥” ধর 

যার পত্তী-_ 

___ «গেছে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবন্তিনয়নয়োরসাবস্তাঃ স্পর্শ বপুযি বহুলশ্চন্দনরসঃ | 

অয়ং কে বাঃ শিশিরমস্থণো মৌক্তিকসরঃ ৷” $ 


* “এক্ষণে আমি স্থথভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত 
আছি; কিছ! কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়। 
দিয়াছে, অথবা মদ ( মাদক দ্রব্য সেবন ) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি:না।” নৃসিংহবাবুর অনুবাদ, ৩ পৃষ্ঠা 

এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অঙ্তুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল । অতএব সে 
অন্থুবাদ সৰ্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে। 

+“কমলনয়নে !. তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিস্তপ্ত জীবনরূপ কুস্থমের বিকাশক, ইন্জিয়গণের 
মোহন ও সম্তপণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতত্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ওুষধস্বরূপ |” এ ৩১ পুষ্টা। 

£ “রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহ, কি বনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনা- 
বস্থাতেও তোমার উপাধানের ( মাথায় দিবার বালিসের ) কার্য্য করিয়াছে।” এ-ও পৃষ্ঠা। 

$ “ইনিই আমার গৃহের লক্ষীন্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ, ইহারই এই স্পর্শ 
গান্রলগন চন্দনস্বরূপ স্থখপ্রদ, এবং ইহারই এই বাহু আমার কণস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহীরস্বরূপ ৷” 


এ পৃষ্ঠা । 


৬ বিবিধ প্রবন্ধ 
তাহার কি কষ্ট, কি সব্বনাশ, কি জীবনসর্ববস্বধবংসাধিক যন্ত্রণ ! তৃতীয়াঙ্কে সেই 
যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমান্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। 
এই প্রণয় সর্ববপরফুল্লকর মধ্যাহনূধ্য-_সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদদ্ধিনী,__ 
যদি সে মেঘের কালিম! অনুভব করিবে, তবে আগে এই স্ূর্য্যের প্রথরতা দেখ । যদি 
সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় ছুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর 
উপকূল, _প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই সর্বস্থুখময় 
উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় এ অতলম্পর্শী অদ্ধকার- 
সাগরে ডুবাইলেন। 
আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব । 
অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে 
ছু্মনায়মানা গভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার 
অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই *চিত্রদর্শন” কেবল 
প্রেমপরিপূর্ণ_স্সেহ যেন আর ধরে না । কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির 
- কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমানন! ও সীতার গীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন__ 
তখন সীতার কেবল “হোছু অজ্জউত্ত হোছু__এহি পেক্খন্ম দাব দে চরিদং”_এই 
কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলা বৃত্তাস্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম 
উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন, 
“অন্ধহে দলগ্নবশীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেন “দেহসোহগ্গেণ বিন্মঅখিমিদতাদ- 
দীসমাণসোম্মহুন্দরসিরী অনাদরখুংডিদসন্করসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদে| 1” * 
যখন রাম, সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন, 
প্রতন্থবিরলৈঃ প্রান্তোন্ীলম্মনোহরকুন্তলৈ- 
দ্রশনমুক্লৈমগ্ধালোকং শিশুদ্ধতী মুখম্‌। 
ললিতললিতৈজ্জোতস্সাপ্রাম়ৈরকত্রিমবিভ্রমৈ- 
রক্ত মধুরৈরস্থানাং মে কুতৃহলমন্গকৈঃ ॥-__৭* 


* আহা! আধ্যপুত্রের কি হ্থন্দর চিত্র! প্রফুল্প্রায় নবনীলোৎপলবহৎ শ্যামলক্সিঞ্ধ কোমল 
শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্ধ্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধঙ্ক ভাঙ্গিতেছেন, মুখমগুল কেমন শিখণ্ডে 
শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর ! 

1 “মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গগৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি স্থখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও 
- অতি সক সুন্ম ও অনতি-নিবিড় দস্তগুলি, তাহার উভযপা্স্থ মনোহর কুস্তলমনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর 


সিসি 


উত্তরচরিত ৭ 


যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসভিযোগা- 
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রম্ণ। 
অশিথিলপরিরভ্তব্যাপুতৈকৈকদোষেগ- 
রবিদ্িতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীং ॥ * 


যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন, 
অলসলুলিতমুগ্ধান্যরধবসঞ্জাতখেদা- 
দশিথিলপরিরস্তৈদত্তসংবাহনানি। 
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ববলান্তদ্কানি, 
ত্বমুরসি মম রুত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥ ৭" 
যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়! কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন, 
ভোদু, কুবিস্মং, জই তং পেকৃখমাণা অত্তণো পহবিস্মং। & 
তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় 
চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, “বচ্ছ ইঅং 
বি অবরা কা ?”__মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ 
“ল্মরামি! হস্ত স্মরামি!” মন্থরার কথায় রামের কথা অস্তরিতকরণ ইত্যাদি । সূর্পনখার 
চিত্র দেখিয়! সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে, 
সীতা । হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং। 
রামঃ। - অগ্নি বিগ্রয়োগত্রন্তে ! চিত্রমেতৎ । 


চক্রকিরণ-সদৃশ নির্শ্মল এবং কুত্রিমবিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদা'দি অঙ্রদ্বার| তাহাদের আনন্দের একশেষ 
করিয়াছিলেন ।” নৃসিংহ্বাবুর অন্থুবাদ। এই কবিতাটি বালিক! বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত । 

* “একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং 
উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুত্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে 
করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।” 

‘ “যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় 
আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দিন্দায়ক, আর দলিত মুখালিনীর ন্যায় শ্লান ও দুর্বল হস্তাদি অঙ্দ আমার 
বক্ষস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।” এ বাবুর অনুবাদ ৷ 

% হৌক--আমি রাগ করিব-_যদি তাহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই ॥ 


৮ বিবিধ প্রবন্ধ 
সীতা । যধাতধা হোছু দুজ্জণো অস্থহং উপ্লাদেই | * 
স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে। 
কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। 
কালিদাসের বর্ণনা তাহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। 
ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল ; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক 
শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া 
বাছিয়! সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া 
‘সকল স্থচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন সুন্দর সামগ্রী 
আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, 
তেমনি মাধুর্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। 
ভবভূতি বাছিয়! বাছিয়া৷ মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহ! বর্ণনীয় বস্তুর 
প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একট! চিত্র 
সমাপ্ত করেন-_কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই ছুই 
চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জল, কখন মধুর, 
কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে । মধুরে কালিদাস অদ্ধিতীয়__উৎকটে ভবভূতি। 
উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধত 
হইয়াছে,_যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্য। রূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির 
বিশেষ পরিচয়__দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং যষ্টাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। 
প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধত করি। 
“বচ্ছ, এসো কুস্থমিদকঅস্বতরুতগুবিদবরহিণো কিপ্নামহেত গিরী, জত্থ অণুভাবসোহগ্গমেভ- 
পরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো 'আলিহিদো ।” * 
ছুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র 
স্থজিত করিলেন ! 


EE EE ESE 


* সীত|। হা আৰ্ধ্যপুত্ৰ, তোমার সঙ্গে এই দেখা । 

রাম। বিরহের এত ভয়_এ যে চিত্র । 

সীত|। যাহাই হউক ন!- দুৰ্জ্জন হলেই মন্দ ঘটায় । 

খ বৎস, এই যে পর্বত, যদুপরে কুস্থুমিত কদম্বে ময়ুরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে_উহার নাম কি? 
দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্যপুত্র লিখিত_-তীহার পূর্ববসৌন্দধ্ের পরিশেষমাত্র ধৃষর শ্রীতে তাহাকে চেনা 
যাইতেছে। তিনি যুহমুঃ মূচ্ছা যাইতেছেন__কদিতে কাদিতে তুমি তাহাকে ধরিয়া আছ। 


উত্তরচরিত 


চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে ছুম্ম্খ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ 
গ্রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসজ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। 

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ 
বান্দীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্ববগুণবিভূষিত.বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন 
নাই। রামায়ণগীত প্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেক- 
মাত্র। এই জন্য তাহার দোবগুলিনও মনোহর । কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা! 
মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়! মাতৃহস্তা, তাহা 
বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাগুবেরা মাতৃ-কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর * 
পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়। কি অনেকের একপত্বীত্ব দোষ নয়? 

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন ।_যথা। বালিবধ। কিন্ত তিনি যে 
সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর শ্রীরামের 
চরিত্র কোন্‌ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, 
তাহার আলোচন! করা যাউক। 

ধাহার! সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাহাদিগের একটি মহদ্ধন্ম। গ্রীক 
ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্ত ইহার সীমাও আছে। 
সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা। দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজ! প্রজার হিতার্থ 
আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্রনপ্রবৃত্তি গুণ । ত্রটস কৃত আত্মপুজের বধ- 
দণ্ডাজ্ঞ। এই গুণের উদাহরণ । যে রাজ! প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কাধ্যেই 
প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারপ্রনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার 
উদাহরণ । রোবস্পীর ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ । 

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞনগ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসঙ্জন করেন। 
অনেকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রজারপ্রক ছিলেন । কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল 
না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞনে ব্রতী ছিলেন না । প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্তব্য 
বলিয়াই, এবং ইঙ্ষাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম বলিয়াই তাহাতে তাহার এতদূর দার্য। তিনি 
অষ্টাবন্রের সমক্ষে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, 

ন্সেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি। 
আরাধনায় লোকন্ত মুঞ্ধতো নান্ডি মে ব্যথা ॥ * 


* "গ্রজারঞনের অঙ্গরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মস্থ, কিন্বা জানকীকে বিসৰ্জ্জন করিতে হইলেও আমি 


* কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।” নুসিংহবাবুর অঙ্থবাদ। 
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১০ বিবিধ প্রবন্ধ 


এবং দুম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ -শুনিয়াও বলিলেন, 
সত্যং কেনাপি কাধ্যেণ লোকন্তারাধনম্‌ ব্রতং | 
যৎ পুজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥ * 
ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, 
ভাৰ্য্যাকে পবিত্র! জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও 
জানিতেন যে, সীতা পবিভ্রা,__ 
অস্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্‌ । 

“তিনি কেবল রাজকুলস্সুলভ অকীস্তিশঙ্কাবশতঃ পবিত্র! পতিমাত্রজীবিতা পত্বীকে ত্যাগ 
করিলেন। “আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষাাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! 
আমি এ অকীত্তি সহিব না--যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ 'করিব।” 
এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ধিবত চিত্তভাব। 

বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল- 
প্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী । রামায়ণ 
প্রাচীন গ্রস্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ বাল্সীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না 
হউক, ইহ! যে প্রাচীন রচনা, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। তখন আধ্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। 

_আধ্য রাজগণ বীরম্বভাবসম্পন্ন ছিলেন । রামায়পের রাম মহাবীর, তাহার চরিত্র গাম্তীর্য্ 
এবং ধৈর্ধ্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি--তখন ভারতবর্ীয়ের৷ আর সে চরিত্রের 
নহেন। ভোগাকাঙ্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল । 
ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীষ্য এবং 
ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব । তাহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। 
সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাস্কূলভ বিলাপ করিলেন, 
তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই যুচ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুমুখের কাছে 
অনেক কীদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ 
কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিদ্ব হয়। এত বালিকার মত 
কাদিলে রামচন্দ্ের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘবণা হয়। উদাহরণ ;_ 


* “লোকের আরাধনা কর! সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ববতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাহাদের 
পক্ষে মহত্ররতস্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন ।”-_-এ | 


উত্তরচরিত ১১ 


“হা দেবি দেবযজনসম্ভবে ! হা স্বজন্মানগগ্রহপবিত্রিতবন্থদ্ধরে ! হা নিমিজনকবংখনন্দিনি ! 
হা পাবকবশিষ্ঠকুম্বতীপ্রশত্তশীলশালিনি ! হা৷ রামময়জীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি ! হা 
প্রিয়ন্তোকবাদিনি ! কথমেবংবিধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ !” * 
এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কীদিয়াছেন? কিছুই 

না। মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে 
কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?” সকলে তাহাই 
বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন । 
মচ্ছাও গেলেন না,_মাতাও কুটিলেন না_ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত . 
হইয়া, কাতরতাশৃন্যা। ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ববতবং 
অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, “আমি 
সীতাকে পবিত্ৰা জানি__সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম__কিন্ত এক্ষণে এই লোকাপবাদ ! 
অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব” স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষণের প্রতি রাজাজ্ঞ৷ প্রচার 
করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস” যেমন অন্যান্থ নিত্যনৈমিত্তিক রাজকাধ্যে 
রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্মণকে সীতাবিসর্জনে নিযুক্ত করিলেন । 
চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-সুচক কথা| ব্যবহার করিলেন না। “মন্ম্মাণি কৃম্তৃতি” 
ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে-_অপবাদ সম্বন্ধে । তথাপি তাহার এই কয়টি 
কথায় কত ছুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধত এবং 
অনুবাদিত করিলাম । 


তন্তৈবং ভাষিতং শ্ৰুত্বা রাঘবঃ পরমার্তব । 

উবাচ সুহ্ৃদঃ সর্ববান্‌ কথমেতদবদস্ত মাম্‌ ॥ 

সৰ্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবান্য গ্রণম্য চ। 

প্রত্যুচ রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ 

শ্রত্থা তু বাক্যং কাকুংস্থঃ সর্বেষাং সমুদীরিতম্‌। 

বিসর্জয়ামাস তদ! বয়স্তান্‌ শত্রন্থদনঃ ॥ রি 


* “হা দেবি যজ্ঞভূমিসন্তবে! হা জন্মগ্রহণপবিত্রিতবস্থন্ধরে ! হা নিমি এবং জনকবংশের 
আননদদাক্রি! হা অগ্নি বশিষ্ঠদেব এবং অরুত্বতীসদৃশ প্রশংসনায়চরিতে ! হা রামময়জীবিতে ! হা 
মহাবনবাসপ্রিয়সহচরি ! হা মধুরভাষিণি ! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অনুৃষ্টে 
ট এই ঘটিল।”__নুসিংহবাবুর অন্্বাদ। 
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তে তু দৃষ্া মুখং তন্য সগ্রহং শশিনং যথা। 
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবঙ্জিতং ॥ 
বাম্পূর্ণে চ নয়নে দৃষ্টা রাষস্ত বীমতঃ। 
হতশোভং যথা পদ্মং মুখন্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥ 
ততোহভিবান্ ত্বরিতাঃ পাদ রামন্ত মুর্দ্ধভিঃ। 
তত্থঃ সমাহিতাঃ সৰ্বে রামন্তশ্রণ্যবর্তয়ং ॥ 
তান্‌ পরিধ্য বাহুভ্যামুখাপ্য চ মহাবলঃ। 
আসনেঘাসতেত্যুক্ত। ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ 
ভবস্তো মম সর্বস্ব ভবস্তো জীবিতং মম। 
ভবস্তিশ্চ রুতং রাজাং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥ 
ভবস্তঃ কৃতশাস্থার্থা বৃদ্ধা চ পরিনিষ্টিতাঃ। 
সংভূয় চ মদর্থোহয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ ॥ 
তথা বদতি কাকুতস্থে অবধানপরায়ণাঃ। 
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব কির, রাজাভিধাস্তুতি ॥ 
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্কেষাং দীনচেতসাম্‌ । 
উবাচ বাক্যং কাকুংস্থো মুখেন পরিশুযাতা ॥ 
সৰ্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোইহ্যথা। 
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ততে কথা ॥ 
পৌরাপবাদঃ স্থমহান্‌ তথা জনপদস্ত চ। 
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্শ্মাণি কৃম্তৃতি ॥ 
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষাকৃণাং মহাত্মনাম্‌ ৷ 
সীতাপি সংকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্‌ ৷ 


ক * * 


অস্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্‌। 
ততো ৃহীত্বা বৈদ্েহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥ 


উত্তরচরিত ১৩ 


অয়ং তু মে মহান্‌ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ততে। 
পৌরাপবাদ:ঃ স্থমহাংস্তথা জনপদস্ত চ। 
অকাত্তিধন্ত গীয়েত লোকে ভূতস্ত কম্যচিৎ ॥ 
পতত্যেবাধমাল্লে কান্‌ যাবচ্ছন্ধঃ প্রকীত্ত্যতে | 
অকীন্ডিনিন্দ্যতে দেবৈঃ কীন্ঠির্লোকেষু পূজ্যতে ॥ 
কী্ঠর্থং তু সমারজঃ সর্বেষাং স্থমহাত্মনাম্‌ । 
অপ্যহং জীবিতং জহাং যুগ্মান্‌ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥ 
[ অপবাদভয়ান্তীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্‌। ] 
তন্মান্তবস্তঃ পশ্যন্ত পতিতং শোকসাগরে ॥ 
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্ছুঃখমতোহধিকং | 
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥ 
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুতস্থজ । 
গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বান্মীকেস্ত মহাত্মন ॥ 
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমা্িিতঃ | 
তত্রেনাদ্িজনে দেশে বিস্জ্য রঘুনন্দন ॥ 
শী্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুধ বচনং মম। 
ন চান্মিন্‌ প্রতিবক্রব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥ 
তন্মাত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কাধ! বিচারণা। 
অগ্রীতিহি পরা মহৎ ত্বয়ৈতৎ গ্রতিবারিতে ॥ 
শাপিতা হি ময় যুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ। 
যে মাং বাক্যান্তরে ক্রযুরম্ণনেতুং কথঞ্চন ৷ 
অহিতানাম তে নিত্যং ম্দভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥ 
/ .. মানয়ন্ধ ভবস্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ। 
ইতোহছ্য নীয়তাং সীতা কুরুঘ বচনং মম ॥ * 


* অনুবাদ । তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের স্যায় স্থহৃং সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে?” সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম 
করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, “এইরূপই বটে-_সংশয় নাই।” তখন শক্রদমন রামচন্দ্র সকলের 
এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন । বন্ধুর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে 
আসীন দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে, শুভলক্ষণ স্থমিত্রা-নন্দন লক্ণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও 
অপরাজিত শক্ুদ্কে শীদ্র আন। * * * তাহারা রামের মুখ, রাছগ্রস্ত জের স্তায় এবং সন্ধ্যাকালীন 


১৪ বিবিধ প্রাবন্ধ 


এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জলকুলসম্ভত, 
মহাতেজন্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্িদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া 
উঠিলেন। ভবস্ৃতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়ায়! কাদিতে বসিলেন। 


আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্‌ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্নের 
তায় দেখিলেন। তাহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া 
সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অঞ্রপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন ও উ্থাপনপূর্র্বক মহাবল রামচন্দ্র তাহাদিগকে “আসনে উপবেশন কর" এই বলিয়া কহিতে 
লাগিলেন, “হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্বস্ব তোমরা) তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য 
আমি পালন করি। তোমরা শাস্থার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমাঞ্জিত করিয়াছি । হে 
নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থাহন্ধান কর।” রামচন্দ্র এই কথা বলিলে 
অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, “রাজা কি বলেন” ইহা! ভাবিয়া উদ্ধিপ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন। 
তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতুগণকে পরিশুদ্ধমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের 
মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বন্টিয়াছে, তাহ! শুন_মন অন্যথা করিও 
না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার স্থমহান্‌ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে 
মন্্চ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে জঙ্গিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সৎকুলে 
জঙ্নিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্থিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা । 
ঝা ক * 
তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্‌ অপবাদে আমার 
হৃদয়ে শোক বন্িতিছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে স্থমহান্‌ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার 
. অকীন্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্তি লোকে প্রকীর্তিত হইবে, তাবৎ সে অধমলোকে পতিত থাকিবে । 
দেবতারা অকীঘ্তির নিন্দা করেন, এবং কীহিই সকল লোকে পৃজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের 
তত কীর্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ কৃরিতে পারি, সীতার 
ত কথাই নাই। 
অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে 


করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও-_এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি 
যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা 


উত্তরচরিত ১৫ 
তাহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার 
জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধত করিলাম । 

" রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ধা নুশংসোহস্মি সংবুত্তঃ 
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং 
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্‌। 
ছদ্মন| পরিদদামি মৃত্যবে 
সৌনিকো গৃহশকুস্তিকামিব ॥ 
তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষযামি । 
[ সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বা্মাকর্ষন্‌ ] 
অপূর্বকর্শচাগ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্‌। 
শিতাসি চন্দনভ্ান্ত্যা দুব্বিপাকং বিষদ্রমমূ ॥ 
উত্থায়। হস্ত বিপর্যযন্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ অগ্য পর্যযবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামন্ত, শৃন্তমধুনা 
জীর্ণারণাং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোইন্মি, কিং করোমি, কা গতি: । 
অথবা । 
দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্‌ । 
মৰ্শ্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বভ্রকীলামিতং স্থিরৈঃ ॥ 
হা অন্ধ অরুদ্ধতি, হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ, হা ভগবন্‌ পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, 
হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্‌ লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা৷ প্রিয়সথ মহারাজ 
স্থগ্রীব, হা সৌম্য হম্ছমন্, হা সখি ত্রিজটে, দুষিতাঃ স্থ: পরিভূতাঃ স্থঃ রামহতকেন। অথবা 
কোনামাহমেতেষামাহ্বানে । 
তে হি মন্তে মহাত্মানঃ রুতত্্েন দুরাতুন| | 
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পশ্াস্ত ইব পাপ্নুনা ॥ 
যোহহম্‌।  : 
বিশ্রস্তাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা- 
ুনুচা প্রিয়গৃহিশীং গৃহশ্ত শোভামু। 
আত্বক্ফুরিতকঠোরগর্ভপুব্বাং 
ক্রব্যাস্ত্যো বলিমিব নি্বণঃ ক্ষিপামি ॥ 


ভোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অঙ্গন করিবার জন্তু কোনরূপ কোন কথা বলিবে, 
আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শক্ত খ্যাতি নিত্য বন্িবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা 
আমাকে সন্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অগ্য নীতাকে লইয়| যাও। 


১৬ বিবিধ প্রবন্ধ 
সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা । দেবি দেবি, অয়ং 
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপক্কজম্পর্শঃ 
ইতি রোদিতি । * 
ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আধ্যবীধ্যপ্রতিম মহারাজ 
রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত ন! হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত 
হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্ত ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। 


* হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠরের মত, কি দ্বণাজনক কম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ! বাল্যাবস্থা হইতে 
ধাহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি যিনি গাঢ় প্রণয়বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা 
হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে 
অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব 
পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার 
বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহ আকর্ষণ পূর্বক ) অগ্নি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি 

' অদৃষ্টচর এবং অশ্রতপূর্বব পাপ কর্ম করিয়! চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই 
ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই ) আশ্রয় করিয়াছিলে? ( উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ 
হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ 
নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে । জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানম্বরূপ বোধ হইতেছে । 
হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি ( কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া! ) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি 
হইবে?) যাবজ্জীবন ছুঃখভোগ করিবার নিষিত্তই (হতভাগ্য ) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার 
হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পধ্যন্তেও কেন বসের সায় মন্্রভেদ করিতে থাকিবে? হা মাত; অরুত্ধতি! 
হা ভগবন্‌ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্‌ বিশ্বামিত্ৰ! হা ভগবন্‌ অগ্নে! হা নিখিল ভূতধাত্রি ভগবতি 
বন্ুন্ধরে ! হা তাত জনক! হা পিতঃ ( দশরথ )! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্‌ 
লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো স্থগ্রীব! হা সৌম্য হহুমন্! হা সখি ত্ৰিজটে ! আজি হতভাগ্য 
পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্বনাশ (সর্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) 
অথবা এই হতভাগ্য এখন তাহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাস্মা রুত্ 
. পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাহারা পাপন্ৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। 
যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নি্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশত: ঈষৎ কম্পিত 
গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্বক নির্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদ্দিগকে উপহারের ন্যায় 
নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্ধয় মন্তকদ্ারা গ্রহণপূর্বক ) দেবি! দেবি! রামের 
দ্বারা তোমার পদপন্ধজের এই শেষ স্পর্শ হইল! ( এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ) 


উত্তরচরিত ১৭ 


তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গাল! গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহ পাঠকালে রামের 
কান্ন। পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়ের! স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে 
চাকরি করিতে পাঠাইয়! এইরূপ করিয়। কাদে বটে। 


ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র ; 
রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কাধ্যপরম্পরার 
সরস বিবৃতি । কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে 
চাহেন ; সে সকল কাধ্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন 
তাদুশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ । নাটককারের নিকট আমর। 
নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। স্বতরাং তাহাকে চিত্তভাব অধিকতর ্পষ্টীকৃত 
করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাক্ষের 
রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে--নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্‌ 
যুবকের কথা । ( 

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবংসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটি 
দোষ এই যে, নাটকবধিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে 
উইটর্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে । 


এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়। স্বয়ং পাতালে অবস্থান 
করিলেন, তাহার পুত্রের! বান্মীকির আশ্রমে প্ৰতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। 
রামচন্দ্রের পূর্ববপ্রদত্ত বরে দিব্যান্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ 
যক্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষণের পুজ চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়। যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে 
প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শব্ুক নামক কোন 
নীচজাতীয় ব্যক্তি তাহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাহার রাজ্যমধ্যে 
অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে । রামচন্দ্র এ শূদ্ৰ তপন্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশগ্রে 
তাহার অনুসন্ধানে নান! দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শুক পঞ্চবটার বনে তপঃ 
করিতেছিল। 

দ্বিতীয়াঙ্কের বি্ম্তুকে মুনিপত্ধী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই 
সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাক্কের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের 
পূর্বের একটি একটি বিছ্ম্তক আছে। এগুলি অতি মনোহর । কখন বিদুষী ঝষিপত্ধী, কখন 
প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমস। মুরলা নদী, কখন বিগ্বাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দরাময়ী 


৩ 


. 
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সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বি্ম্তক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্তই 
সুন্দর। যথা ; 
অধ্বগবেশা তাপসী । অয়ে, বনদেবতেরং কলকুস্থমপল্লবার্ধেণ মামুপতিষ্ঠতে । (১); 
শিক্ষা! সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর__ 
বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে 
নচ খলু তয়োজ্ঞণনে শক্তিং করোত্যপহস্তি বা। 
ভবতি চ তয়োভূ়ান্‌ ভেদ: ফলং প্রতি তদ্যথা 
প্রভবতি শুচিবিদ্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মুদাং চয়ঃ ॥ (২) 
হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে 
যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধত কবিতা এই কথার 
উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র শস্কুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শন্বককে পাইলেন, এবং 
খড়গদ্বার৷ তাহাকে প্রহার করিলেন। শঙ্বুক দিব্য পুরুষ ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া 
রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পুর্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে 
লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর ৷ 
সি্ধশ্যামাঃ কচিদপরতে| ভীষ্ণাভোগকুক্ষাঃ 
স্থানে স্থানে মুখরককুভো বাস্থতৈনিঝ'রাণাম্‌। 
এতে তীর্থাশমগিরিসরিদগর্তকাস্তারমিআা: 
সনদশ্যন্তে পরিচিততূবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥ 
এতানি খলু সর্বভূতলোমহর্ষণীনি উন্নতচগ্ুশ্বাপদকুলসক্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্তদীর্ঘা- 
রণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তে । 
তথাহি 
নিষ্কজস্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চগসবস্বনাঃ 
স্বচ্ছান্থপ্তগভীরভোগভূজগস্থাসপ্রদীস্তাগ্নয়ঃ | 


(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্বার্ধের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন । 

(২) গুরু বুদ্ধিমান্কে যেমন শিক্ষা, দেন, জড়কেও তত্রপ দিয়া থাকেন। কাহারও জানের বিশেষ 
সাহায্য ব ক্ষতি করেন না। কিন্ত তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে । কেবল নির্শল 
মণিই প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না । 


উত্তরচরিত - ১৯ 


সীমান; প্রদরোদরেষু বিলসংস্বল্লাসো যাস্বয়ং 
তৃয়ান্তিঃ প্রতিক্ুর্যকৈরজগরম্বেদপ্রবঃ পীয়তে ॥ 


৬ * ৬ * 
অধৈতানি মদকলময়ূরক$কোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্য্যস্তৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহলচ্ছায়তরুণ- 
ভরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসঙ্াস্তবিবিধমুগযৃথানি | পশ্যতু মহামুভাবঃ প্রশান্তগন্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি। 
| ইহ সমদশকুস্থাক্রান্তবানীরবীরুৎ- 
প্রসবন্থরভিশীতম্বচ্ছতোয়! বহস্তি ৷ 
ফলভরপরিণামশ্তামজদ্ুনিকুঞ্ণ- 
স্থলনমুখরভূরিোতসো নিঝরিণ্যঃ ॥ 
অপিচ 
দধতি কুহরভাজামত্র ভন্নুকযুনা- 
মন্থরসিতগুরণি স্ত্যানমন্তরুতানি। 
শিশিরকটুকষাযঃ স্ত্যায়তে শল্পকীনা- 
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রস্থিনিযবান্দগন্ধঃ ॥ (১) 
প্রবন্ধের অসহা দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধত করিতে পারিলাম না। 


(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা হাতা কোথাও লিগ্ধশ্রাম, কোথাও ভয়ঙ্কর 
রুক্ষদৃশ্ত, কোথাও বা নিঝণরগণের ঝরঝরশব্দে দিক্‌ সকল শব্দিত হইতেছে ; কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও 
মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য 

এ যে জনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিগে চলিতেছে । এ সকল সর্বলোকলোমহ্র্যণ-- 
অত্র গিরিগহবর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংক্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের 
প্রচণ্ড গ্জনপরিপূর্ণ ; কোথাও বা স্বেচ্ছান্থপ্ত গভীর গঞ্জনকারী তুর্শের নিশ্বাসে অগ্নি প্রজলিত। 
কোথাও গর্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে । তৃষিত রুকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে । 

* * * টঁদখুন, এই মধামারণ্য সকল কেমন প্রশাস্ত গম্ভীর ! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের গায় 
কোমলচ্ছবি পর্বতে অবকীর্ণ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্তি, অনতিপ্রোচ বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং ভয়শৃন্থ 
বিবিধ মুগযুখে পরিপূর্ণ । . স্বচ্ছতোয়া নির্ঝ রিণীসকল বহুন্মোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ 
বেতসলতার উপর বদিতেছে, তাহাতে বেতনের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে স্থগন্ধি 
এবং স্থশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপরুফলময় শ্যামজদ্ুবনান্তে শ্থলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে । 
গিরিবিব্রবাসী যুব! ভন্নুকদিগের থুংকারশব্দ প্রতিধ্বনিতে গন্ভীর হইতেছে । এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন 
শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় স্থগন্ধ বাহির হইতেছে । 


২০ d বিবিধ প্রবন্ধ 


শহ্ুক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্ববক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন 
শুনিয়া তাহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন 
ক্রৌঞ্চাবত পৰ্ববতাদির বর্ণনা অতি মনোহর । আমর! সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা 
করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না। 
গুপৎকুপ্তকুটারকৌশিক্ঘটাঘুৎকারবকীচক- 
তস্াড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোহয়ং গিরি; । 
এতন্সিন্‌ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কুজিতৈ- 
রুদ্বেলন্তি পুরাণরোহিণতরু্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ ॥ 
এতে তে কুহরেষু গদগদনদদেগাদাবরীবারয়ো 
মেঘালগ্কতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভূতে! দক্ষিণাঃ। 
অন্যোন্তাপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ- 
রুত্বালান্ত ইমে গভীরপয়স: পুণ্যাঃ সরিৎস্গমাঃ ॥ (১) 
তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর । সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পধ্য বড় 
মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট । প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম 
অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদন্ুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পর! নায়ক নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। 
যিনি মাকৃবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বিত ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, 
পারম্পর্ধ্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্্যুগ্ধ করে। কাধ্যগত এই গুণ 
নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার ; বিশেষতঃ প্রথম ও 
তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূৰ্ব্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে 
আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই । 
দ্বিতীয়াঙ্কের বিদ্ৃম্তক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বি্ষস্তক ততোধিক । গোদাবরী- 
সংমিলিতা, তমসা ও মুরল! নায়ী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষয়িণী কথা 
কহিতেছে। টি 


EEE ES EEE 


(১) এই পর্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের খুংকারশব্দিত 
বায়ুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল 
ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ববত। 
পর্ব্বতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গদগদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল 
শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কূল 
চঞ্চল তরদ্গকোলাহলে দুদ্্য হইয়! রহিয়াছে। 


উত্তরচরিত ২১ 


অদ্ক দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে 
তাহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! পূর্বের বণিত হইয়াছে। কালসহকারে 
সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্ববসন্তাপহর্তা কাল 
এই সন্তাপের শমতা৷ সাধিতে পারে নাই। 

অনিভিন্নে৷ গভীরত্বাদন্তর্,ঢ়ঘনব্যথঃ | 
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্ত করুণো রসঃ ॥ (১) 

এইরূপ মর্ম্মমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজবর্মানুষ্ঠান 
করিতেন । রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ! প্রকাশ পায় না; কিন্ত 
আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই 
জনস্থান ; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, 
সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ 
বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে__সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরীআোতঃগ্থলিত 
শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে? 

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিত| নদীগুলিন্‌ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ্‌ । তখন 
মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, “ভগবতি ! সাবধান থাকিও__আজ 
রামের বড় বিপদ । দেখিও, রাম যদি মৃচ্ছা যান, তবে তোমার জলবণা পূর্ণ শীতল তরঙ্গের 
বাতাসে মৃতু মৃদু তাহার মূচ্ছা৷ ভঙ্গ করিও ।” রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপ- 
সম্ভাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ববসস্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে 
পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্সিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া 
হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন “ছায়।৷”_এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, 
পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়।। 

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বান্মীকির 
আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের 
জন্মতিথি__সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুন্ুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা ' 
করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে 
অদর্শনীয়া করিলেন। ছাঁয়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে 
কেহ দেখিতে পাইতেছিল না। . 

(১) অবিচলিত গভীরত্বহেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্রমধ্যে 
পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না। 


২২. = বিবিধ প্রবন্ধ 


সীতা তখন জানেন না৷ যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে 
প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার আকৃতি কিরূপ? তাহার মুখ “পরিপাণুদুর্বাল কপোল- 
সুন্দর”__কবরী বিলোল-_শীরদাতপসন্তপ্ত কেতকীকু্ুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত 
কিসলয়ের মত সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাহার গভীর প্রেম! 
ূ্ববস্থখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল_-আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা 
রামসহবাসে এই বনে থাঁকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাহার সখিত্ব 
হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লপবাগ্রভাগ ভোজন 
করাইয়া পুত্রের ম্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। 
এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যুখপতি আসিয়া অকস্মাৎ ততপ্রতি 
আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই । কিন্তু অন্থা্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, “সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত 
করিকরভকে মারিয়া ফেলিল !” রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী ! 
সেই বামন্তী ! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুক্রাকৃত হস্তিশাবকের বিপদে 
বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আধ্যপুক্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও !” কি ভ্রম! 
আধ্যপুজ ? কোথায় আধ্যপুজ? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা 
মূ্চছিত৷ হইয়৷ পড়িলেন। তমসা তাহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র 
লোপামুদ্রার আহ্বানানুনারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার 
মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূচ্ছিত| সীতার কাণে গেল। 
অমনি সীতার মূচ্ছাভঙ্গ হইল-_সীতা৷ ভয়ে, আহলাদে, উঠিয়া বসিলেন ৷ বলিলেন, “একি 
এ? জলভরা৷ মেঘের স্তনিতগন্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণ- 
বিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহলাদিত করিল ?” 
দেখিয়! তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, “কেন বাছা, একট! অপরিস্ফুট 
, শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি ?” সীত! বলিলেন, “কি বলিলে 
ভগবতি? অপরিস্ষুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আধ্যপুজ কথা 
কহিতেছেন।”  তমস! তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা__বলিলেন, “শুনিয়াছি, মহারাজ 
রামচন্দ্র কোন শুক্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।” শুনিয়া সীতা কি 
বলিলেন? বার বংসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের 
শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি 


উত্তরচরিত ki ২৩ 


বলিলেন? শুনিয়! সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না--“কই স্বামী__কোথায় সে 
প্রাণাধিক 1” বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎগীড়িত| করিলেন না, কেবল বলিলেন 
প্দিঠঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃথু সো রাআ”-_«সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম পালনে 
ক্রট হইতেছে না।” 
যে কোন ভাবায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্ে তাহার 
তুল্য, সন্দেহ নাই। “দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ11” এইরূপ বাক্য 
কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়। যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা 
কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মপালনে ক্রটি 
হইতেছে না” কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমগ্ুলবং আকার 
দেখিয়া, “সখি, আমায় ধর” বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম 
পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, “সীতে ! সীতে 1” 
বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কীদিয়া 
উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, “ভগবতি তমসে ! রক্ষা কর! রক্ষা 
কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও !” 
তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও । তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন!” শুনিয়া 
সীতা বলিলেন, “যা হউক ত! হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিয়। সীত! রামকে 
8 করিলেন। (১) রাম চেতন! প্রাপ্ত হইলেন I 


(১) “যা হউক তা হউক। i এই কথার কত অর্ধগাভীষ্য | বিদ্ধাসাগর মহাশয় এই বাক্যের 
টীকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পাণিম্পর্শে আধ্যপুত্র বাচিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী 
বলিতেছেন বলিয়৷ আমি স্পর্শ করিব।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে, পাণিম্পর্শ সফল হইবে কি 
না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক!” কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, 
সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক!” সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার 
কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসৰ্জ্জন করিয়াছেন, 
বিসঙ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম-_ 
আজি বার বংসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাহার প্রিয়পর্ীর মত 
তাহার গাত্রম্পর্শ করিব কোন্‌ সাহসে? কিন্ত তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাহাকে 
স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাম্পর্শে রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলে, সীত! বলিলেন, “ভঅবদি তমসে ! 
ওসরন্ষ, জই দাব মং পেকৃখিস্মদি তদো অথবভণুগাদসপ্রিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্মদি ৷” 
তবু “মম মহারাও !” 


২৪ . "বিবিধ প্রবন্ধ 


পরে সীতার পূর্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবত৷ বাসন্তী সীতার পুক্রীকৃত করিশাবকের 
সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু ন্বয়ং শক্রজয় করিয়া করিণীর 
সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল । তদ্বর্ণনা৷ অতি মধুর । 
যেনোদগচ্ছদ্বিসকিশলয়স্সিদ্ধদস্তাঙ্কুরেণ 
ব্যাক্ন্ন্তে স্থতঙ্ণু লবলীপল্পবঃ কর্ণপূরাৎ। 
সোহয়ং পুত্ৰস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা 
যংকল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ ॥ 
সি বাসস্তি, পশ্য পশ্য, কান্তান্বৃত্তিচাতৃর্যমপি অন্থশিক্ষিতং বংসেন। 
নীলোংখাতমৃগালকাণ্ডকবলচ্ছেদেধু সম্পাতিতাঃ 
পুষ্পংপুদ্ধরবাসিতস্ত পয়মো গঞ্জুযসংক্রান্তয়ঃ । 
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন- 
ধন্েহাদনরালনালনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্‌ ॥ (৯) ২. 
এদিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ পুজ্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল 
স্বামিদর্শনে বঞ্চিত হেন, _পু্রমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা । সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখম্মৃতি- 
বাক্য উদ্ধত করিতেছি । 
মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকো মলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অপুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাক- 
সিহগুঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুদ্বিদং অজ্জউত্তেগ ৷ (২) 


সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন | . 


দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে । সম্মুখে 


(১) যে নবোগগত মৃণালপল্পবের প্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে স্তর কু লবলী- 
পল্পব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, ন্থৃতরাং এখনই সে ঘুরাবয়সের 
কল্যাণভাজন হইয়াছে । * * সখি বাসস্তি, দেখ, বাছা কেমন নিজ কাস্তার মনোরগরননৈপুপাও শিখিয়াছে। 
খেলা করিতে করিতে মুণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পন্মন্থবাসিত জলের 
গণ্য মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুর দ্বারা পধ্যাপ্ জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্বেহে অবক্রদণ্ 
_- নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে। 


(২) আমার সেই পুত্র ছুটির অমলমুখপন্রযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্ধিরল এবং কোমল ধবল 
দশনে উজ্জল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যকতধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ- নিবন্ধ... 


আছে, তাহা আৰ্ধ্যপুত্ৰ কর্তৃক পরিচুদ্বিত হইল না! 


| 
| 
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সি 
৯০৪৫ 


উত্তরচরিত ২৫ 
পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে । দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত 
কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। 
তথায় একটি কদলীবনমধ্যবর্তী শিলাতলে, পূর্ববপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন 
করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন ; এখনও হরিণের! 
সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন । 
রাম সেখানে ন! বসিয়া, অন্তত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্বে পঞ্চবটাবাসকালে একটি 
ময়ুরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন । একটি কদন্ববৃক্ষ সীত! স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং 
বন্ধিত করিয়াছিলেন । রাম দেখিলেন যে, সেই কদস্ববৃক্ষে ছুই একটি নবকুস্থমোদগম 
হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়। সীতাপালিত সেই ময়ুরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব 
করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া! রামের মনে পড়িল, 
সীতা তাহাকে করতালি দিয়! নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও 
পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ববস্মৃতিগীড়িত করিয়া,__সখীনির্র্বাসনজনিত 
রাগেই এইরূপ গীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল 
আছেন ত?” কিন্ত সে কথা রামের কানে গেল না_তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে 
পরিবদ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতি- 
পালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! 
কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?” এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী 
“মহারাজ !” বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিশ্রণয় সন্বোধন। আর কেবল 
কুমার লক্ষণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনবৃত্তান্ত জানেন ॥ রাম 
প্রকান্টে কেবল বলিলেন, “কুমারের কুশল,” এই বলিয়! নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। 
বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠ। হইয়া কহিলেন, “দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে? 

র্‌ ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমূতং ত্বমঙ্ে। 
তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি 
আমার অমৃত,_-এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহথাকে ভুলাইতে, তাহাকে--” বলিতে, 
বলিতে সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিজেন না; অচেতন হইলেন। রাম 


‘তাহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়! বাসন্তী কহিলেন, “আপনি কেমন করিয়া 


এ কাজ করিলেন ?” 
৪ 


"২৬ বিবিধ প্রবন্ধ 
রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া । 
বাসন্তী । কেন বুঝে না? 
রাম। তাহারাই জানে । 
তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, “নিষ্ঠুর ! দেখিতেছি, কেবল 
যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয় ৷” 
এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা কর! দুঃসাধ্য । সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী 
রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত 
করিলেন, সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয় উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপ- 
শমের উপায় ছিল-_আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি 
প্রজারপ্রনরূপ কুলধর্মর রক্ষার্থ ই সীতাবিসর্জনরূপ মর্শ্মচ্ছেদী কাৰ্য্য করিয়াছেন।--মর্ম্মচ্ছেদ 
হউক, ধৰ্ম্ম রক্ষা হইয়াছে । বাসন্তী দেখিলেন যে, সে ধর্মমরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্‌ 
একটি নামমাত্র । সে কুলধৰ্ম্ম রক্ষার বাসন! কেবল রূপান্তরিত যশোলিগ্ম। মাত্র । কেবল 
যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তা হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও 
দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ায় তিনি এই নিষ্ঠুর কাধ্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্কাও 
ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্ধীবধরূপ গুরুতর অপযশের 
ভাগী হইয়াছেন । বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর 
অপযশ আর কি হইতে পারে? 


তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্থরণীয় বেগে ২ সীতার সেই জ্যোৎস্সাময়ী 
মৃদুমুগ্ধমূণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই 
ভাবিয়া রাম “সীতে ! সীতে !” বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। 
কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীত! বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, «আমি অনেক সহা করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ৷” 
বাসন্তী ধৈরয্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, “সখি, আবার ধৈর্য্ের কথা কি 
বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূহ্য জগৎ__সীতা নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে_তথাপি 
বাঁচিয়া আছি-_আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?” রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী 
তাহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন । রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসৰ্জনছুঃৰ জ্বলিতেছিল--কিছুতেই 
ভুলিলেন না | বাসন্তী দেখাইলেন ;_ 


উত্তরচরিত ২৭ 


অস্মিম্েৰ লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ 

সা হংসৈঃ কুতকৌতুকা চিরমভূদেগাদাবরীসৈকতে। 

আয়ান্ত্যা পরিদর্্নায়িতমিব ত্বাং বন্য বন্ধনত 

কাতধ্যাদরবিন্দকুট[লনিভো৷ মুগ্ধ: প্রণামাপ্ডলিঃ। (১) 

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন ন! । ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চেঃন্বরে 
রাম ডাকিতে লাগিলেন, “চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি__কেন 
দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছি'ডিতেছে ; জগৎ শুন্য দেখিতেছি ; 
নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্ম। অবসন্ন হইয়! অন্ধকারে ডুবিতেছে ; 
মোহ আমাকে চারি দিক্‌ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আমি মন্দভাগ্য-_এখন কি করিব ?” 
বলিতে বলিতে রাম মু্ছিত হইলেন। 
ছায়ারপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আছোপানস্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে 

গীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীত! পুনঃ পুনঃ তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন-_-কত বার 
রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের 
কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মুচ্ছিত দেখিয়া 
সীতা কাদিয়। উঠিলেন, “আৰ্য্যপুল ! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ 
মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।” 
এই বলিয়া সীতাও মুচ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাহাকে উঠাইলেন। সীতা 
সসম্ত্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শস্ুখ ! রাম যদি মৃংপিণ্ড হইয়| থাকিতেন, 
তাহা হইলেও তাহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শস্ুখ অন্ুভব করিতে 
লাগিলেন, তাহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল-জ্ঞান 
লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাহাকে অভিভূত করিল। রাম 
বাঁসম্তভীকে বলিলেন, “সখি বাসস্তি ! বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল !” 


বাসন্তী । কিসে? 
রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি। 
বাসন্তী । কৈ তিনি? 


(১) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি:এই 
লতাগৃহে থাকিয়া তাহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ ছুর্দনায়মান দেখিয়া, 
তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্চলিবদ্ধ করিতেন! 
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রাম। এই যে আমার সন্মুখেই রহিয়াছেন। 

বাসন্তী । মৰ্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জলিতেছি, তাহাতে 
আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জবালাইতেছেন ? 

রাম বলিলেন, “সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলস্ত্রযুক্ত যে হাত 
আমি ধরিয়াছিলাম__আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালন্ধ স্ুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, 
এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ষাশীকরতুল্য শীতল, কোমল লবলীবৃক্ষের নবাস্কুর- 
তুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি !” 

এই বলিয়া রাম তাহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই 
রামের আনন্দমমোহ দেখিয়া অপস্থত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসপ্ভাব- 
সৌম্যশীতল স্বামিম্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন; অতি যত্বে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে 
ধরিয়! রাখিলেও সে হস্ত কাপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া 
আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমুতশীতল সুখস্পর্শের কথা 
বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, “আর্ধ্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্ধাপুত্রই আছ!” 
শেষে যখন রাম সীতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ 
ঘটিল। কিন্ত রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাহার ইন্দ্রিয়সকল 
অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি, তুমি একবার ধর।” সীতা 
সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন ; লইয়া, স্পর্শস্থখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা 
হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদশ্বের স্যায় দাড়াইয়া রহিলেন। মনে 
করিলেন, “কি লজ্জা, তমস! দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে 
ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহার প্রতি এই অন্থুরাগ ৷” 

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা--সীতা ত নাই। তখন রামের 
শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্ভীকে বলিলেন, .«আর 
কতক্ষণ তোমাকে কীদাইব? আমি এখন যাই।” শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে 
অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবতি তমসে ! আধ্যপুক্র যে চলিলেন?” তমসা 
বলিলেন, “চল, আমরাও যাই।” সীতা! বলিলেন, “ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল 
এই ছুল্লভি জনকে দেখিয়া লই৷” কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজতুল্য কঠিন কথা সীতার 
কানে গেল। রাম বাসস্তীর নিকট বলিতেছেন, “অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্মিণী 
আছে-_” সহধন্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, “আর্য্যপুক্র ! 
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কে সে?” এই অবসরে রামও কথ সমাপ্ত করিলেন, “সে সীতার হিরণায়ী প্রতিকৃতি ৷” 
শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, “আধ্যপুজ ! এখন তুমি তুমি 
হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগলজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!” রাম বলিতেছেন, 
“তাহারই দ্বারা আমার বাম্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।” শুনিয়! সীতা বলিলেন, “তুমি 
যার এত আদর কর, সেই ধন্য । তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য । সে জীবলোকের 
আশানিবন্ধন হইয়াছে ৷” 

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীত! করযোড়ে, “ণমো৷ ণমে। অপুব্বপুগ্জণিদদংসাণং 
অজ্জউত্চরণকমলাণং” এই বলিয়া প্রণাম করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাহাকে 
আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, “আমার এ মেঘাস্তরে ক্ষণকাল জন্য পৃণিমাচন্দ্র দেখা 
মাত্র” 

তৃতীয়ান্কের সার মর্ম এই । এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহ! নাটকের পক্ষে 
নিতান্ত অনাবশ্যক ৷ নাটকের যাহা! কাৰ্য্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনশ্মিলন, তাহার সঙ্গে 
ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় 
না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ 
রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহ! উপসংহৃতির উদ্োজক 
হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রুপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য 
এবং পৌনঃপুন্ত অসহা। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপধ্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই 
মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্ত অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, 
তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ কর! যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য 
রচন! অতি ছুলভ। 

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়! উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক 
স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা! অতি সংক্ষেপে 
করিব। 

এ দিকে বালীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচন। করিয়াছেন । 
তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তও্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, 
কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বান্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের 
সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত স্ক্যপরবশ হইয়া, 
তাহার সহিত আলাপ করিলেন। ছুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্রষ্ট দশা, কৌশল্যার 
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সহিত তাহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্ত 
সে সকল উদ্ধত করিবার আর অবকাশ নাই । 

. চন্দ্ৰকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বান্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত 
হইলেন। তাহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ 
করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া 
তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে 
এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে, ইহা--নাটকের এতদংশ 
পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোগীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত 
হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষায়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ। 

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ব ছড়ান আছে। 
চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ব আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম 
" হইতে ছুই একটি উদাহরণ না দিয়! থাকিতে পারা যায় না! লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়। চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, “ভ্তনয়িত্রবাদিভাবলীনামবমরর্দাদিব 
দৃপ্তসিংহশীবঃ ৮ (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাহার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে +_- 
. দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ 
পশ্চাদ্বলৈরহুস্থতোইয়মুদীৰ্ণবন্া । 
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলন্ত ধত্তে 
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্ত লক্ষ্মীম্‌ ॥ (২) 

| নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে 
নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, «“কথমন্ুকম্পতে নাম?” ভারতবর্ষীয় 
কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস 
করিবেন ন1। 


(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ । 
(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধন্থ উিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুস্থত 
হইয়া, ইনি ছুই দিগ, হইতে বাযুসধ্ণলিত এবং ইন্জ্ধন্ুশোৌভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন। 
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লব কর্তৃক ভুত্তকান্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, 
আমরা তাহ! উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; 
পাতালোদরকুপ্রপুঞ্জিততমঃশ্টামৈনভোজ্ভ্তকৈ- 
রুভপ্ক্ষুরদারকূটকপিলজ্যো তিজ্জদ্দীপ্তিভিঃ । 
কল্পাক্ষেপকঠোরৈরবমরুদ্যযন্তৈর বা কীধ্যতে 
মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈবিদ্ধযাত্রিকৃটেরিব ॥ (১) 
লবের সহিত রামের .রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, 
সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, 
“লতায়াং পূর্ববলুনায়াং প্রস্থুনস্তাগমঃ কুতঃ !” বৃদ্ধ নুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় 
পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুস্ুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে । 
; যষ্ঠাঙ্কের বিষ্কন্তকটি বিশেষ মনোহর । বিগ্ভাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব- 
চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির কাব্যের “মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে ' 
এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থ বোধ :ও রসগ্রহ সম্বন্ধে 
ব্যাঘাত ঘটিয়৷ উঠে।” ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ববাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এই কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধত করিয়াছি, তন্মধ্যে 
এইরূপ দীর্ঘ সমাজের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে । এই বিক্ষম্তকমধ্যে এরূপ 
দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য । আমর! কয়েকটি উদ্ধত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি " 
“অবিরললুলিতবিকচকনককমলকমনীয়সম্ভতিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসন্দরঃ পুষ্প- 
নিপাতঃ ৷” / 
পুনশ্চ, বাণস্থ্ট অগ্নি; 
“উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটু তরক্ষুলিঙ্গবিক্ৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজালীসম্ভারভৈরবে| ভগবান্‌ 
উবর্কধঃ |” 
পুনশ্চ, বারুণাস্তস্থ্ট মেঘ ;_ 
“অবিরলবিলোলধু্নন্তবিজ্লপদাবিলাসমগ্ডিদেহিং মতমোরক£সামলেহিং জলহরেহিং” 


(১) পাতালাভ্যন্তরবন্তী কুঞ্মধ্যে রাশীরুত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপর, প্রদীপ্ত পিত্তলের 
পি্লবৎ জ্যোতিবিশিষ্ট জ্ভকাস্্গুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল বরশবাগুপ্রলয়কালীন ছুমিবার ভৈরব বায়ুর ছারা 
বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুংকর্তৃক পিক্ছলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিদ্বযাপ্রিশিখরব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে। 


৩২ বিবিধ প্রবন্ধ 


এবং তৎকালে স্থষ্টির অবস্থা ;__ 
“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগস্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ,নিবদ্ধম্‌ একবারবিশ্বগ্রসনবিকটি- 
বিকরালকালকণমুখকন্দরবিবর্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধর্কদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং 
প্রবেপতে ৷” 


ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমর! স্বীকার করি। যাহা 
কিছুতে অর্থ বোধের বিদ্বু হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, সুতরাং 
ইহা দৌষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি; কেন না, ইহাতে নাটকের 
অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। 

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন । 
তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাহাকে রাজ! রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে 
পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নস্রভাবে তাহার সহিত আলাপ করিলেন । কুশও যুদ্ধসম্বাদ 
_ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ 
ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সন্সেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সস্ভাষণ করিতে 
লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, ততপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন । 

তথায় রামান্ুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্বর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন । 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবান্থুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম 
সকলে খধিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্পণকর্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন । পরে 
অভিনয়ারস্ত হইল । রাম ও লবকুশ ড্রষ্ট বর্গমধ্যে ছিলেন । 

সীত৷ বিসর্জন বৃতবান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইলে, তাহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং 
পৃথিবী কর্তৃক তাহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত 
হইল। দেখিয়া রাম মৃচ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃম্বরে বালীকিকে লক্ষ্য করিয়। 
বলিতে লাগিলেন, “ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম ?? নটদিগকে 
বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।” 

তখন সহসা দেবধি কর্তৃক অস্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। 
ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন__কে? স্বয়ং সীতা । দেখিয়৷ 
লক্ষণ বিস্মিত এবং আহলাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, “দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম 


আহি... 
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তখনও অচেতন । তখন সীতা অরুনদ্ধতীকর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। 
বলিলেন, “উঠ, আৰ্য্যপুজ !” 

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য । সেই সর্বলোক- 
সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল । দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। 
সীতা লবকুশকেও পাইলেন । রামও তাহাদিগকে পুল্র বলিয়া চিনিলেন। পরে পুজা 
ভাৰ্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন । 

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই 
যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধত করিলাম ন1। 
এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা 
পাঠকের গ্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় 
আনীত হয়েন। যে সুচনায় খষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই 
“সীতার বনবাস” পাঠ করিয়া অবগত আছেন।-_সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে 
গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই কথা প্রচার হইলে পর, 
সীতা-শপথ দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইল । 


১০৯ সর্গ। 


তশ্তাং রজন্যাৎ বুযষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নুপঃ। 
ঝধীন্‌ সর্ববান্‌ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ ॥ 
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্ঠপঃ। 
বিশ্বামিত্ৰে দীর্ঘতপা ছুর্ববাসাশ্চ মহাতপাঃ ॥ 
পুলস্ত্োহপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈর বাঁমনঃ| 
মার্কতে়স্চ দীর্ঘাযুন্মো দগল্যশ্চ মহাযশাঃ ॥ 
গর্গশ্চ চ্বনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধৰ্ম্মবিং। 
ভরদ্বাজশ্চ তেজন্বী অগ্রিপুক্রশ্চ স্থপ্রভঃ ॥ 
নারদঃ পর্ববতশ্চৈব গৌতমস্চ মহাযশাঃ | 
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 
কৌতুহলসমাবিষ্টা সর্ব এব সমাগতাঃ। 
রাক্ষমাশ্ঠ মহাবীধ্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ ॥ 
সর্ব এব সমাজগ্শ্হাত্মানঃ কুতুহলাৎ। 


বিবিধ প্রবন্ধ 


ক্ষত্রিয়া যে চ শূড্রাশ্চ বৈশ্তাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ 
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ । 
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্বব এব সমাগতাঃ ॥ 

তদা সমাগতং সর্ববমশ্মভূতমিবাচলং 

ভ্রত্বা মুনিবরন্ত,ঁৎ সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ 
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী ৷ 
কৃতাঞ্ুলির্ববাদ্পকলা৷ কৃত্বা রামং মনোগতং ॥ 
তাং দৃষ্টা শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মাণমন্ছগামিনীং | 
বান্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ক্বেষামেবমাবভৌ । 
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং ॥ 
সাধু রামেতি কেচিত্ত, সাধু সীতেতি চাপরে । 
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুকুত্ত: | 
ততো মধ্যে জনৌধস্ত প্রবিশ্য মুনিপুন্বঃ। 
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং ॥ 
ইয়ং দাশরথে সীতা স্ব্রতা ধন্মচারিণী। 


ইমো তু জানকীপুভ্রাবুভৌ৷ চ যমজাতকৌ। 
স্থতৌ তবৈব ছুদ্র্ষে সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ 
গ্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন। 
ন ম্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥ 
বহুবর্ষসহল্াণি তপশ্চব্যা ময়া কতা । 
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্তা দুষ্টেযং যদি মৈথিলী ॥ 
মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিন্বিষং। 
তশ্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥ 
অহং পঞ্চস্থ ভূতেষু মনঃষষ্টেষু রাঘব। 
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননিঝ'রে ॥ 
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা। 
লোকাপবাদভীতস্ত প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ 


আত 


উত্তরচরিত - 


তন্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা 
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা। 
লোকাপবাদকলুষীকুতচেতসা যা 


ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ 


১১০ সৰ্গ । 
বান্মীকেনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত। 
প্রাঞ্জলি্্ছগতে। মধ্যে দৃষ্ট! তাং দেববণিনীং ॥ 
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ। 
প্রত্যয়স্ত মম ব্ৰহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্সষৈঃ ॥ 
প্রত্যয়শ্চ পুরা দতো বৈদেহা! স্থরসম়িধোৌ। 
শপথশ্চ কৃতত্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ 
লোকাপবাদো বলবান্‌ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী । 
সেয়ং লোকভয়াদ্ত্রক্ন্পপাপেত্যভিজানতা ॥. . 
পরিত্যক্ত! ময়! সীতা তন্তবান্‌ ক্ষন্তমহতি ৷ 
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥ 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহাং গ্রীতিরস্ত মে। 
অভিপ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় রামস্ত সুরসত্তমাঃ ॥ 
সাতায়াঃ শপথে তন্মিন্‌ সর্বব এব সমাগতাঃ । 
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব এব সমাগতাঃ ॥ 
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদগণাঃ | 
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বেব তে সর্বেব চ পরমর্ষয়ঃ ॥ 
নাগাঃ স্থপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সৰ্বে হষ্টমানসাঃ । 
দৃষ্ট! দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘব: পুনরত্রবীৎ ॥ 
প্রতায়ো মে মুনিশেষ্ঠ খযিবাক্যৈরকল্মযৈঃ । 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহাং গ্রীতিরস্ত মে ॥ 
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ব এব সমাগতাঃ। 
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরম: ॥ 
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হলাদয়ামাস সর্কাতঃ । 
তদভভূতমিবাচিন্তযং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ ৷ 
মানবাঃ সৰ্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা ॥ 


~ 


৩৫ 


৩৬ - বিবিধ প্রবন্ধ 


সর্বান্‌ সমাগতান্‌ দৃষ্টা সীতা কাষায়বাসিনী । 
অব্রবীত প্রাঞ্চলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাহ্মুধী ॥ 
যথাহৎ রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ 
মনসা কৰ্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হঁতি ॥ 
যখৈতৎ মত্যযুক্তং মে বেদ্বি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হাতি ॥ 
তথা শপস্ত্যাং বৈদেহাং প্ৰাদুরাসীত্তদভূতং । 
ভূতলাদুখিতং দিব্যং সিংহাসনমন্ধুত্তমং ॥ 
খ্রিয়মানং শিরোভিস্ত নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ । 
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ববিভূষিতৈঃ ॥ 
তশ্মিংস্ত ধরণীদেবী বাভৃভ্যাং গৃহ মৈথিলীং। 
স্বাগতেনাভিনন্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ 
তামাসনগতাং দৃষ্ট! প্রবিশস্তীং রসাতলং। 
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥ 
সাধুকারশ্চ হুমহান্দেবানাং সহসোখিতঃ । 
সাধু সাধ্বিতি বৈ শীতে যস্তান্তে শীলমীদৃশং ॥ 
এবং বহুবিধ! বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ স্থরাঃ। 
ব্যাজহ্‌হ ষ্টমনসো দৃষ্ট। সীতাপ্রবেশনং ॥ 
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে। 
রাজানশ্চ নরব্যান্রা বিস্বয়ান্নোপরেমিরে ॥ 
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্কে স্থাবরজলমাঃ | 
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥ 
কেচিদ্িনেছুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ। 
কেচিদ্রামং নিরীক্ষত্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥ 
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট! তেষামাসীৎ সমাগমঃ। 
তন্মহর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ (১) 


(১) দেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থল গমনপূর্বাক খষিসকলকে 
আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদের, কশ্যপবংশোদ্তব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা 
দুৰ্ব্বাসা, পুলস্তা, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌদগল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, 


উত্তরচরিত : ৩৭ 


আমর! উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত আন্ু- 
পুরিবক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। 


তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র স্প্রভ, নারদ, পর্বত ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্তান্ত সংশিতব্রত মুনিগণ 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন । মহাবীধ্য রাক্ষণগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা 
কত্রিযগণ, এবং সহন্র সহস্র বৈশ্য ও শূত্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণসকল কুতুহলবশতঃ 
সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন । 

মহযি বান্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমগ্ডলী কৌতুকদর্শনার্থ পর্বতবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, 
ইহা শ্রবণ করিয়! সীতাসহিত শীঘ্র আগমন করিলেন । সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুলনয়ন| এবং অধোমুখী 
হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই খধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । 
্রন্ষের অচ্গামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বন্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ 
সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎ্পরে ছুঃখজ অতিমহৎ শোক হেতু ব্যথিতাস্তঃকরণ জনসকলের বিপুল 
হলহল| শব্দ উতিত হইল ৷ দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি 
উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল। 

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীত| সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে 
লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্মচারিণী, স্থব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে 
পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাত্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় 
প্রদান করিবেন তুমি অনুজ্ঞা কর । এই ছু্র্য যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে 
সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি ঘিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না; 
ইহারা তোমারই পুত্র । আমি বহু সহ বর্ম তপস্তা করিয়াছি; যদ্যপি এই জানকী দুশ্চারিণী হয়েন, 
তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই । কায়মনে এবং কর্মদ্ধারা আমি পূর্বে কখনই 
পাপাচরণ করি নাই ; যদ্যপি জানকী নিষ্পাপ! হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। 
হে রাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও ফ্টস্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননিঝ'রে গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান 
করিবেন। হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশ্ুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্ন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি। 

রাম বান্ীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ববক 
জগৎস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধর্ধজ্ঞ! হে মহাভাগ ! আপনি যাহা বলিতেছেন, 
তাহাই সত্য । হে ব্ৰ্ন্‌! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লক্কামধ্যে 
পূর্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্তই আমি ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া- 
ছিলাম। হে ত্রহ্মন্‌! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। 


৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরপে গ্রন্থের প্রকৃত 
দোষগুণের ব্যাখ্য। হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া দেখিলে তাজমহলের 


আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি 
যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ববাপেক্ষা বলবান্‌। জগন্মধ্যে 
পবিত্ৰা জানকীতে আমার গ্রীতি থাকুক । 
অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্তী করিয়া সেই স্থলে 
সমাগত হইলেন এবং আনিত্যগণ বন্ধুগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বায়ুগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ কল পরমধিগণ 
নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হষটান্তঃকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ 
খধিগণকে দেখিয়া পুনর্বার বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। 
হে মুনিশ্েষ্ঠ ! পবিত্র ধষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্বশালিনী সীতার প্রতি 
আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন। 
তখন দিব্য গম্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ববপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়| সেই জনবৃন্দকে 
আহ্লাদিত করিল। পূর্বকালে সত্যযুগের ্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিস্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে 
সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্তরপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া 
অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন। যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য 
চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি-কায়মনোবাক্যে 
রামা্চন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। “আমি রাম ভিন্ন জানি না,” 
আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। 
বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য রত্বালঙ্কত নাগগণ কর্তৃক মস্তকে বাহিত, 
: দিব্যকাস্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবিভূর্ত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী ছুই বাহুদ্বারা 
সীতাকে গ্রহণ করিয়৷ এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন। 
সিংহাসনারঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উখিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া 
অন্তরীক্ষগত দেবগণ হষ্টান্তঃকরণ হইয়া, “সীতা সাধু সীতা সাধু ধাহার এইরূপ চরিত্র” ইত্যাদি নানাপ্রকার 
বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুস্াতে্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্বয় 
হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় 'দানবগণ 
এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হৃষটান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাহারা হষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; 
কাহার! বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়! 
সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইব্ধপে সমাগত সেই সকল বাষি প্রভৃতির সীতার রসাতল 
প্রবেশ দেখিয়। এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল । 


উত্তরচরিত ৩৯ 
গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়! দেখিলে উদ্যানের 
শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা কিয়! মন্ুতমৃদ্তির অনির্ব্বচনীয় 
শোভা বৰ্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্্য অনুভূত করা 
যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের । এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার 
সব্ববাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্রালিকার 
সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত 
করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য 
নাটক সমালোচনও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, 
তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে 
কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে 
গেলে বলিতে হইবে যে, এই ছুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর 
নাই। 

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর ছুই চারিটা কথা না৷ বলিলে নয়। অধিক 
বলিবার স্থান নাই। 

কবির প্রধান গুণ, স্থষ্িক্ষমতা | যে কৰি স্থষ্টিক্ষম নহেন, তাহার রচনায় অন্ত অনেক 
গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের খতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক 
কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগ্চণ- 
বিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই ছুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে , 
পারে না_-কেন না, তছ্ভয়মধ্যে স্থষ্টিচাতুষ্য কিছুই নাই । 

স্ষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনা- 
মধ্যে নুতন স্থষ্টি অনেক আছে। তথাপি এ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণন! করিতে হয়। 
কেন না, সেই সকল স্থষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে । অতএব কবির 
সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দরধ্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই । 

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবান্ুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির স্থষ্টির 
কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা 
যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়। যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের 
স্থগ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহাতে স্বভাবান্ুকারিতা না! থাকার 
“আলেফ লয়লা” পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে। 


৪৩ বিবিধ প্রবন্ধ 


কেবল স্বভাবানুকারিনী স্থ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া 
থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের 
প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, স্থষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংস৷ 
কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে 
দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ 
আছে বটে--কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা স্থষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্নিয়া 
থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্ত লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়! গণিতে 
হয়। 

অনেকে এই কথ বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য 
ইউরোগীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিন্তরঞ্জন ভিন্ন 
কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক 
নবেলে ) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়__তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকীরের অন্য 
উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিত! ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্ত 
সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া, গণা যাইতে পারে না। 

যদি চিত্বরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেস্থামের তর্কে দোষ কি?* কাব্যে 
চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই এবান্হো৷ অপেক্ষা 
একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ 
_ উৎকৃষ্ট বস্তু ? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা! খেলোয়াড় বড় লোক? 
অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ_-সেই জন্য কাব্যের ও কবির 
প্রাধান্য । শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে? 

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর 

কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি? 

3 অনেকে উত্তর দিবেন, “নীতিশিক্ষা” যদি তাহ! সত্য হয়, তবে “হিতোপদেশ” 
রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি- 
বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তল। কাব্যাংশে অপকৃষ্ট । 

কেহই এ সকল কথ স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের 
মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেল! ফেলিয়| শকুন্তল! পড়িব? 


* বেস্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুণ্পিন্‌ খেলার একই দর । 


উত্তরচরিত gv 
কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে-_কিন্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই 
উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন-_চিত্তগুদ্ধিজনন। কবিরা 
জগতের শিক্ষাদাতা-__কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহার! শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও 
নীতিশিক্ষা দেন না। তাহার! সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্থজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি 
বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের স্থষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । প্রথমোক্তটি 
গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য । 
কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর 
অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবান্থুরোধে আমরা তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইলাম ৷ ] 
চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা 
হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।” চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্ত 
তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজ! জানিতে পারিবেন না, 
তখনই চুরি করিবে। 
তাহাকে ধর্ম্োপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিও না-_চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ ।” 
চোর বলিল, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, 
তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব” ধর্ট্োপদেশক বলিলেন, “তুমি চুরি করিলে নরকে 
যাইবে ।” চোর বলিল, “তদ্বিষয়ে প্রমীণাভাব।” 
নীতিবেত্বা কহিতেছেন, “তুমি চুরি করিও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের 
অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহ! কাহারও কর্তব্য নহে।” চোর বলিবে, “যদি | 
সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। 
লোকে আমায় খেতে দিক্‌, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু 
দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব ৷” 
করি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি 
এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র স্থজন করিলেন। সর্ববজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও 
মন মুগ্ধ হইবে। মন্ুস্তের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়৷ 
 তদ্ালোচনা করে। তাহাতে আকাজ্কা জন্মে_কেন না, লাভাকাজ্কার নামই অনুরাগ । 
এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে । সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কাধ্যে 
সে বীতরাগ হয়। 
৬ 


৪২. বিবিধ প্রবন্ধ 


“আত্মপরায়ণত! মন্দ__তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ 
নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্ত 
রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদুর পরিহার হইয়াছে, ততদুর, কোন 
নীতিবেত্বা, ধর্্মবেত্তা, সমাজকর্তা বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারিকর্তৃক হয় নাই। স্ুবিবেচক 
পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা৷ উভয় বিবেচনা করিলে, 
রাজা, রাজনীতিবেত্বা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্বেত্বা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সবর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব । কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, 
তাহা৷ বিবেচনা, করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য । কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং 
উপকারকর্তা, এবং সব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন । 

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কাধ্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে 
আকৃষ্ট করিবে, তাহার স্থষ্টির দ্বারা । সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; 
অতএব সৌন্দর্য্য স্থপ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য । সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ প্রকৃতির বা 
শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে । সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবান্ুকারী 
নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাঁবান্ুকারিত৷ 
সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র__স্বভাবান্ুকারিতা৷ ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা 
স্বভাবান্থুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক্‌ গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, 
সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে। 

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দধ্যময়__তাহার প্রতিকৃতি 
মাত্রই সৌন্দর্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির 
প্রতিকৃতি মাত্র, সে স্থষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই ? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি 
অনুলিপি মাত্র__-তাহাকে “ন্থষ্টি” বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে__ 
তাহাই স্থষ্টি।* যাহা স্বভাবান্ুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় স্থষ্টি । 
তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। 
কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পুষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির স্থষ্ট 
তাহার স্বেচ্ছাধীন__স্ৃতরাং সম্পুর্ণ, দোষশূন্ত, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে। 

এইরূপ যে সৌন্দধ্যস্থপ্টি কবির সর্ববপ্রধান গুণ_-সেই অভিনব, স্বভীবান্ুকারী, 
স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যস্থষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভাঁরত- 
কার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ স্থষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ ৷ 
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এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায় ? তাহা তাহার তিনখানি নাটক পর্য্যালোচিত 
না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে । কেবল উত্তরচরিত 
দেখিয়। তাহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত 
বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহার স্থষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং 
স্ৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র স্বজন সম্বন্ধে ইহ! বলা যাইতে 
পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের 
সীতার প্রতিকৃতি মাত্র । রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও 
নহে--ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা 
গিয়াছে। সীতাও তাহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দুর 
পাইয়াছেন। 
তাই বলিয়া এমত বলা যায় না৷ যে, উত্তরচরিতে চরিত্রস্থষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত 
হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব স্থষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর । আমরা 
বাসস্ভীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। 
এই পরছুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিনী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই 
তাহার প্রতি পাঠকের শ্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল। 
তণ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন করিরিগোর ন্যায় ভবভূতিও 
জড় পদার্থকে রপবান্‌ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই 
নাটকে মানবীরূপিনী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
কবির স্থষ্টি__চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কাধ্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে 
কোন একটির স্থাষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের 
স্থাষ্টিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কাৰ্য্য এ সকলের সমবায়ে যাহা 
দ্রাড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন । 
ভবভূতির চরিব্রস্থজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাহার স্থজন- 
কৌশলের পরিচয় ছায়! নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল 
ন! হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভুত করিয়াছেন। ঈদৃশ 
রমণীয়া স্থষ্টি অতি দুর্লভ । j 
স্থষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোগ্ভাবন। 
রসো্ভাবন কাহাকে বলে, আমর! বুঝাইতে বাসন! করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই 
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আমরা সে পথে কাট! দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি 
একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ্‌ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন 
করিয়াছি, কিন্তু এই রসশব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ্‌ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্ত মনুষ্যা- 
.. চিত্তরৃত্তি অসংখ্য । রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্য প্রভৃতি ব্যভিচারী, 
ভাব। স্েহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই 7 _না স্থায়ী, না ব্যভিচারী 
কিন্ত একটি কাব্যান্পযোগী কদধ্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ী ভাবে 
প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্তেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই ; কিন্তু শান্তি একটি রস। 
স্থতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা 
যাহা! বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি-_আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি। 

মন্তষ্কের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্ববৃত্তি। সেই সকল চিত্ববৃত্তি অবস্থান্ুসারে 
অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্ধারা সৌন্দর্য্যের জন, কাব্যের উদ্দেশ্য । 
অন্মন্দেশীয় আলঙ্কারিকের৷ সেই বেগবতী মনোবৃত্বিগণকে “স্থায়ী ভাব” নাম দিয়া এ 
শব্দের এরূপ পরিভাষা! করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথ! বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা 
তাহাকে (8881008) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন 
বলিলাম । 

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম । যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা 
করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাহার লেখনী-মুখে স্সেহ উছলিতে 
থাকে-শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তিপ্রভাবে 
আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম ছি'ড়িতেছে ; মস্তক ঘুরিতেছে ; 
চেতনা লুপ্ত হইতেছে-_দেখিতে পাই, সীতা কখন বিশ্বয়স্তিমিতা ; কখন আনন্দোখিতা ; 
কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুষ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা; কখন অন্ুতাপ- 
বিবশা ; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক 
নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, “অঙ্গহে-_ 
জলভরিদমেহথণিদগম্ভীরমংসলো! কুদোণু এসো ভারদীণিগঘোসো ! ভরিজ্জমাণকগ্নবিবরং 
মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উল্মাবেদি!» তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে 
পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্াবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত 
তুলনীয় । একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশৃন্ততা চিত্রিত করা, 
মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রাস্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে 
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শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন । ইহাতে তাহার যশের 
লাঘব হইয়াছে । } 

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ 
নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই । কিন্ত স্থানাভাবে পারিলাম না। 
সহ্ৃদয় পাঠক, শকুস্তলার জন্য ছুম্মন্তের বিলাপ, দেস্দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং 
ইউরিপিদিসের নাটকে আল্কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া দেখিবেন। 

বাহ প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে 
যেখানে যাহ! সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। 
মালাকার যেমন পুষ্পোগ্ঠান হইতে সুন্দর সুন্দর কুস্ুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, 
ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন । 
যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল স্থুবাসিত বারি,_-যেখানে নীল মেঘ, উত্তঙগ 
পর্ববত, মুছুনিনাদিনী নির্বরিণী, শ্যামল কানন, তরক্গসঙ্কুলা নদী-_যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, 
ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলম্বভাব কুরঙ্গ-__সেইখানে কবি দীড়াইয়া একবার তাহার 
সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষণীয়র ও কাঁলিদাসের বিশেষ 
লক্গণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান। 

ভবভূতির ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাহার রচনা সমাসবহুলতা। ও দুব্বোধ্যতা- 
দোষে কলঙ্কিত৷ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে । সে নিন্দা সমূলক 
হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে 
সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা 
কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না। 

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি 
পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম । 
অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা 
কুষ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত কর! প্রথা, সে দেশে 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মাঁজ্জনাতীত হইবে না। যদি 
ইহার দ্বার একজন পাঠকেরও কাব্যান্ুরাগ বদ্ধিত হয় বা তাহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির 
কিঞ্চিমাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব । 


গীতিকাব্য * 

কাব্য কাহাকে বলে, তাহ! অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও 
যত্ব সফল হইয়াছে কি ন! সন্দেহ ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, ছুই ব্যক্তি কখন এক 
প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য 
_ একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহ! কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, 
কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অন্ুভব করিতে পারেন। 

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক ন! কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, 
যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ 
ইচ্ছিহাস বলিয়! খ্যাত হইলেও তাহা! কাব্য ; গ্রীমন্তাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও 
তাহা অংশবিশেষে কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমর! উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার 
করি ; নাটককে আমর! কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহ! বলা বাহুল্য । 

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা! কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়। বোধ হয়। তাহাদিগের কথিত তিনটি 
শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যানকাণ্য 
অথবা! মহাকাব্য ; রঘুবংশের স্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের 
চরিত, শিশুপালবধের শ্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, 
কাদস্থরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত । 
৩য়, খণ্ডকাবা। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা 
খণ্ডকাব্য বলিলাম । 

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্ত 
রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং 
রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, 
তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত 


* অবকাশরঞ্িনী । কলিকাতা । 


০০ ২ 


গীতিকাবা ৪৭ 


পুস্তক নাটক বলিয়৷ প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে 
অনেকগ্চলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাবা আছে, যাহ! 
নাটকের ম্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে । 00708,” “Manfred,” 
4708৮ ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুম্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া 
স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষ! ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত 
নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন 
ব। অভিনয়ের উপযোগিত। নিতান্ত আবশ্যক নহে । আমাদিগের বিবেচনায় “Bride of 
Lammermoor”কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যান- 
কাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরপ্পরায় সন্নিবেশিত হইয়! 
গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গাল! ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের 
অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক থণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত 
হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সুত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাবা 
বা মহাকাব্য নাম দেওয়| বিধেয় হয়, তবে “Excursion” এবং “Childe 178/010"কে 
এ নাম দিতে হয়। কিন্ত আমাদিগের বিবেচনায় এ দুই কাবা খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ 
মাত্র । 


খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তম্মধো এক 
প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (1,716) নামে খ্যাত হইয়াছে। 
অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন । 

ইউরোপে কোন বস্ত্র একটি পৃথক্‌ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও 
যে একটি পৃথক্‌ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তগত কোন পার্থক্য নাই, 
সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক | কিন্তু যেখানে বস্তগুলি পৃথক, সেখানে 
নামও পৃথক্‌ হওয়া আবশ্বাক। যদি এমত কোন বন্ধ থাকে যে, তাহার জন্তা গীতিকাবা 


নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে খদী হইতে হইবে। 


গীত মন্থুযোর এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে 
পারে, কিন্তু কঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। “আঃ এই শব্দ ক$ভঙ্গীর গুণে ছুঃখবোধক 
হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং বাঙ্গোক্তিও হতে পারে । “তোমাকে না 
দেখিয়া আমি মরিলাম 1” ইহা শুধু বলিলে, ছুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত ন্বরভঙ্গীর 
সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই দ্বরবৈচিক্রোর পরিণামই সঙ্গীত। 


৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে 
স্বভাব্তঃ যত্বশীল । 

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের 
সংযোগ আবশ্যক । সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায় । 

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস 
করিলেই গীতের পারিপাট্য হয় । সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি । 

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক ছুইটি-_ন্বরচাতুর্ধ্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। 
যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা৷ অতি বিরল । 

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে 
গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে । গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্ঠ ; কিন্ত 


যখন দেখ! গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ 


চিত্বভাবব্যপ্রক; তখন গীতোন্দেশ্য দূরে রহিল ; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল । 
' অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার 

ভাবোচ্ছবাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য। 

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, 
মাইকেল মধুসুদন দত্তের ব্রজাঙ্গন! কাব্য, হেমবাবুর কবিতাঁবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় 
উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য *। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য । 

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,_স্সেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই 
হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। 
যাহ! ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বার । সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের 
সামগ্রী ॥ যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রপেতার সামগ্রী । যেটুকু সচরাচর 
অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অনন্থুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্‌সিত, 
তাহ। তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে । মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ 
অধিকার. থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাহার আয়ত্ত । মহাকাব্য, নাটক এবং 
গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন 
না, স্থুতরাং তাহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া 


* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই। 


২ at 


* গীতিকাব্য ৪৯ 


উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্টাবন করিতে হইবে ; 
নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই 
বলাইতে পারেন । যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার । 


উদাহরণ ভিন্ন ইহা! অনেকে বুঝিতে পারিবেন না । কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম 
উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধত হইয়াছে। সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে 
রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বান্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার 
আলোচনা করিলে এই কথ হৃদয়ঙ্গম হইবে । রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, 
ভবভূতি তংক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং 
অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কাৰ্য্য 
ন! করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া 
কেবল রামের কার্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কাধ্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব- 
ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত এ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোন! 
বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে । 
সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন 
কাধ্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত কর! প্রয়োজন হইতেছে না । ব্যক্তব্যের অতিরেকে 
তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হ্ৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, 
ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া 
সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষগীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। 

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা 
অব্যক্তব্য, তাহ! আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয় ; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য । এরূপ কথা যে নাটকে 
একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক । 
কিন্ত ইহা! কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার 
আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়। 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকুত 


কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্ের হৃদয় । যাহা! মনুয্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার 
সঞ্চালক, তদ্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, 
যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুয্যচরিত্র- 
চিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার 
পাধিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্িক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপুর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় 
রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মন্ুয্যচরিত্রান্থুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুয্য লেখক 
বা মনুষ্য পাঠকের সহ্ৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমর! কোথাও পড়ি যে, কোন 
মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হৃদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত 
হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে, এমন 
বিপদাপন্ন মন্ুয্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা ; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা! ভীত ও 
দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাহার যত্বের সফলতা হয়। কিন্ত যদি 
আমরা পুর্ব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা 
মর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় বা 
কুতুহল থাকে না; কেন না, আমর! আগেই জানি যে, এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই 
কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুথান করিবেন। 

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্বকবিগণ দৈব বা অতিমান্থুষ চরিত্র স্থষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে 
সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহারা দেবচরিত্রকে মনুযা- 
চরিত্রান্ুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার 
সহ্ৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত ; মনুষ্য যে সকল 
সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে 
তপ্ত, এই মন্ুম্যপ্ৰকৃত দেবতারাও তাই । শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক ব! সম্পূর্ণ অবতার- 
স্বরূপ কল্পিত হইলেও মন্ুয্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট 
মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত গ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই । এই মানুষিক 
চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি 
হইয়াছে ; কেন না, কবি মান্ুষিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ স্বজন করিয়াছেন। 


প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত ৫১ 


কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই ; এবং তাহার নিয়ম এই যে, 
যাহ! প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির স্থষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের 
অধীন হওয়া উচিত। 

সংস্কতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং 
অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসস্তব এবং 
Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বর- 
বিদ্রোহী সয়তান, এবং তাহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, 
জগদীশ্বর এবং তাহার অন্ুুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্টন কোন পক্ষকেই সম্যক্‌ 
প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকাধ্য হয়েন নাই । Paradise Lost 
অত্যুতকষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আন্ুপূর্ধিবক পাঠ করেন না। আন্মুপুরিবিক 
পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহা 
মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না । ইহার কারণ, 
মন্ুস্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মন্ুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে 
আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের 
প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে-_তাহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত 
মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পাখিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল শিক্ষার 
গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র 
বর্ণিত হয় নাই। j 

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর | 
নায়িকা পরমেশ্বরী । তন্তিন্ন পর্বত, পর্ব্বতমহিষী, খষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি 
দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাতপর্য্য অতি গুঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক 
সর্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, এহিক সুখ- 
মাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক স্ুখমাত্রের বিদ্বেষী, 
ঈশ্বরচিন্তামগ্ন । এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় 
শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাহারা 
ঈশ্বরবাদী, শ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাহাদের অকর্তব্য । 
শারীরিক ভোগাতিশয্যই দৃষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার 
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কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত 
করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পাথিব পর্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিনী, তপশ্চারী 
মহাদেব পারত্রিক শাস্তির প্রতিমা । শান্তির প্রাপণাকাজ্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় 
' না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দরিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, 
যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক 
সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে এহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী 
নহে; পরস্পরে পরস্পরের সহায় । 

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়! নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকগ্রীত্যর্থ 
লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহ! পরিচিত করিয়াছেন । কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি 
মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise 
L০86 হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় 
সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাবার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্ত 
কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা৷ ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা 
কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 78788199 7,09% পাঠে শ্রম বোধ হয়) 
কুমারসম্ভব আছ্ঘোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ 
এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুয্যচরিত্রান্ুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট 
করিয়াছেন। উমা! স্বয়ং আছ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। 
তাহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ম্ায়। “পদং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবং” ইত্যাদি 
কবিতার্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত “Like the bud bit by an envious worm” 
&০. ইতি উপমার তুলনা! করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই 
প্রকৃতি__হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলব্তী মানবীদিগের ন্যায় তাহার 
হৃদয় কুস্ুমস্ুকুমার 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই । বরং. 
অন্যান্ত ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গীলায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য । অন্যান্ত কবির কথ! 
না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি 
জয়দেব__গীতিকাব্যের প্রণেতা । পরবন্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্ভাপতি, গোবিন্দদাস, 
এবং চণ্তীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা 
আছেন; তাহাদের মধ্যে অন্যুন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। 
ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন 
প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি “কবিওয়ালার” প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও 
কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বন্দু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত 
সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্ত,ল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের 
অধিকাংশ রচন! অশ্রদ্ধেয় ও অত্রাব্য সন্দেহ নাই । 

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, 
বিশেষ বিশেষ নিয়মান্থুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং 
নিয়স্থ পৃথিবীর অবস্থান্থুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, 
কোথাও বুষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে 
পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তাঁ 
হইয়৷ রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুজ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত 
কেহ তাহার সবিশেষ তত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই । কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ 
তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রুপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা! 
বল! যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিন্ব মাত্র। যে 
সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, 
ধর্মবিপ্রবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন 
কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বকৃল্‌ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় 
বকৃলের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুঘ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়! 
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দিয়া, তিনি সমাজতত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত । বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
এ তত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্ত প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ । - 

ভারতবধাঁ সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত 
স্কুল স্থূল চিহ্ন পাওয়া ষায়। প্রথম ভারতীয় আধ্যগণ অনাধ্য আদিমবাসীদিগের সহিত 
বিবাদে ব্যস্ত ; তখন ভারতবর্ষীয়ের। অনাধ্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশুন্য, দিগন্তবিচারী, 
বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনাধ্য 
শক্রসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত ; ভারতবর্ষ আধ্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য 
এবং মহ! সমৃদ্ধিশালী। তখন আধ্যগণ বাহা শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যান্তরিক 
সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্বপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত । যাহা 
সকলে জয় করিয়াছে, তাহা.কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। 
তখন আৰ্য্য পৌরুষ চরমে দীড়াইয়াছে__অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের 
দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ের কাব্য মহাভারত | বল যাহার, ভারত তাহার 
হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আধ্যকুল শান্তিস্থখে 
মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে 
যবদীপ ও চৈনিক পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকৃলে 
অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়ের! 
সুখী হইলেন । সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশান্ত্র ও দর্শনশান্তর, 
এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী 
নহেন ; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরস- 
গ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও 
ধর্মান্থকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল-_ 
প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, 
ধর্মইি সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্ত যেমন এক দিকে ধর্মের 
শ্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোত? বহিতে লাগিল। 
তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি। 

ভারতবর্ীয়েরা শেষে আসিয়! একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে 


বিদ্ভাপতি ও জয়দেব ৫৫ 


লাগিল। তথাকার তাপ অসহ, বায়ু জল বাম্পপূর্ণ, ভূমি নিয়া এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার 
উৎপাগ্ভ অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্ধ্যতেজ অন্তহিত হইতে 
লাগিল, আধ্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্তের বশবর্ডিনী, এবং গৃহস্থখাভিলাধিণী হইতে 
লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই 
উচ্চাভিলাষশুন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য 
স্বষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশুন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহস্ুখপরায়ণ। সে 
কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপুর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য 
সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রান্তকারী গীতিকাব্য সাত 
আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাড়াইয়াছে। এই ভজন্ত 
গীতিকাব্যের এত বাহুল্য । 

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, 
প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মন্ুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, 
বাহা প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মন্ুয্যহদয়কেই দৃষ্টি করেন । এক দল মানবহাদয়ের 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহাপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেস্য বস্তুকে দীপ্ত এবং 
প্রন্মুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, অথবা 
মন্গত্তচরিত্র-খনিতে যে রত্ব মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা 
করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়৷ লওয়া 
যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দল- 
শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকুজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, 
কামিনীর মুখমণ্ডল, জবন্লী, বাহুলতা, বিস্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের 
চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাক্চিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই 
শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ প্রকৃতির প্রাধান্ত। বিষ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের 
কাব্যে বান প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে-_বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহ্ৃদয়ের নিত্য 
সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ ; কিন্ত তাহাদিগের কাব্যে বাহ প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুয্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ 
করে। জয়দেবাদিতে বহিঃগ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভূতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য । 
জয়দেব, বিগ্ভাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথ! গীত করেন। কিন্ত জয়দেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী । বিগ্ভাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ 
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চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিক্দ্রিয়ের অতীত । তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির 
শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিত। একটু 
ইন্দরিয়ানুসারিদী হইয়া পড়ে । বিদ্াপতির দল মনুয্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, 
কেবল তপ্রতি দৃষ্টি করেন, স্থৃতরাং তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংঅবশূন্তা, বিলাসশুন্ত, 
পবিত্র হইয়া! উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ ; বিদ্ভাপতির গীত রাধা- 
কৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙজ্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, 
বিদ্ভাপতি দুঃখ । জয়দেব বসন্ত, বিদ্ভাপতি বর্ধা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজাল- 
শোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বাঁরিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর ; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী 
বেগবতী তরঙ্গসন্কুলা নদী । জয়দেবের কবিত। স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমাল! | 
জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীক্ঠগীতি ; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ুসমীরণের নিশ্বাস । 

আমর! জয়দেব ও বিগ্যাপতির সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহাদিগকে এক এক ভিন্ন- 
শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শন্বরূপ বিবেচন। করিয়া তাহা! বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছি, তাহ! ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিগ্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস 
চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে 
পারে। তাহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদ্িগের অনুগামী । আধুনিক ইংরাজি কবি 
ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব- 
কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহ! 
আত্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুজ্খানুপুজ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র- 
সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী__বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্বা, 
আধ্যাত্মিকতত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। তীাহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তীহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী 
হইয়াছে। তীহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ- 
প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাটতাগুণের লাঘব হইয়াছে। 
বিদ্াপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ় ; মধুন্ুদন বা হেমচন্দ্রের 
কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্ত কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব- 
শক্তির হাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সন্থীর্ণ কূপে 
গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না । 


বিদ্ভাপতি ও জয়দেব ৫৭ 


কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকাতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের 
প্রতিবিষ্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবাস্তর ঘটে, এবং মনের 
অবস্থাবিশেষে বাহ দৃশ্য সুখকর বা ছুঃখকর বোধ হয়--উভয়ে উভয়ের ছায়! পড়ে। যখন 
বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । 
যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়। সমেত বর্ণনা! তাহার উদ্দেশ্য । যিনি 
ইহা পারেন, তিনিই সুকরি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে 
আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরত! বলিতেছি না, 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আন্ুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরত| দোষের 
উদাহরণ, জয়দেব । আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth. 


আধ্যজাতির সূক্ষ্ম শিপ্প * 


একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া 
মুক্তি বা নির্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্া 
করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও । যাহার! সুখাভিলাষী, তাহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ 
বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ ; কেহ বলেন ধর্মে, কেহ বলেন অধর্শ্মে ; কাহার 
স্থখ কাৰ্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে । কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দয্যে 
সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর ; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া গ্রীত হও; সুন্দর 
শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও; সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি 
বাছিয়! শয্যায় রাখ, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া, 
সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহ! ব্যয়িত করিয়া খণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, 
সর্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খু'ঁজিয়া বেড়াও-_ঘটা বাটী পিস্তল কাসাও যাহাতে সুন্দর 
হয়, তাহার যত্ব কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচন! কর, 
সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্বে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই 
অহরহ সৌন্দধ্যতৃষায় পীড়িত, কিন্ত কেহ কখন এ কথ! মনে করে ন! বলিয়াই এত বিস্তারে 
বলিতেছি। | 

এই সৌন্দধ্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয় এবং পরিপোধষণীয়া । 
মন্ুয্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কেন না, প্রথমতঃ ইহা! 
পবিত্র, নিৰ্ম্মল, পাপসংস্পর্শশৃন্ত ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের 
সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত 
সম্বন্ধবিশিষ্ট ; কিন্তু সৌন্দর্্যজনিত সুখ ইন্দ্িয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন । রত্ুখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে 
জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ 
হইবে ; স্ব্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্ধ্জনিত মানসিক 
সুখ। আপনার ব্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু 
পরের ব্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহ! সৌন্দর্যজনিত মাত্র 


৯ হক শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিক্চাতরী,রশতামাচরণ রমানিপ্রণীত। কলিকাতা । 


১৯৩০ | 


jj 


আধ্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প ৫৯ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীত্রতায় এই সুখ সর্ববসুখাপেক্ষা গুরুতর ; 


“যাহারা নৈসগিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে 


করিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্ হইয়া 
উঠে। তৃতীয়ত, অন্ান্ত সুখ পৌনঃপুন্তে অগ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দধ্যজনিত সখ 
চিরনূতন, এবং চিরগ্রীতিকর।, 

অতএব যাহার! মনুঘ্জাতির এই সুখবদ্ধন করেন, তাহারা মন্ুত্জাতির উপকারক- 
দিগের মধ্যে সবেবাচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য । যে ভিখারী খপ্রনী বাজাইয়া নেড়ার গীত 
গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্জাতির মহোপকারী বলিয়! স্বীকার 
করিবে ন! বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুস্তের অক্ষয় সুখ এবং 
চিত্তোতকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হাবি, ওয়াটু বা 
জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেক্‌লে প্রভৃতি 
অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুব্তাঁ হইয়া কবির অপেক্ষা পাছুকাকারকে উপকারী বলিয়া 
উচ্চাসনে বসান ; এই গণুমূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্ধশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু 
অগ্রগণ্য । পক্ষান্তরে ইংলগ্ডের রাজপুরুষ-চূড়ামণি গ্রাডষ্টোন, স্কটলগুজাত মনুষ্যদিগের 
মধ্যে হিউম্‌, আদম স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়স্টর স্কটকে সর্বোপরি স্থান 
দিয়াছেন। 

যেমন মন্ুস্তের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, সৌন্দধ্যাকাজ 
পুরণার্থও বিগ্তা আছে। সৌন্দর্য্য স্বজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ ধারণ করিয়াছে । 

আমরা যে সকল স্থুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র 
আছে-_আর কিছু নাই; যথা আকাশ। 

আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে ; যথা পুষ্প। 

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ। 

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল। 

মন্ুষ্তের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে। 

অতএব সৌন্দর্য্য স্বজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী--বর্ণ আকার, গতি, রব ও 
অর্থযুক্ত বাক্য । 

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্া কহে। 


৬০ বিবিধ প্রবন্ধ 


যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দধ্য যে বিদ্যার 
উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার" 
নাম ভাস্কৰ্য্য । | 

যে সৌন্দয্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য । 

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত । 

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য । 

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কৰ্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিক! বিদ্যা । 
ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া 
“সূন্মশিল্প” নাম দেওয়া হইয়াছে। 

সৌন্দ্ধ্যপ্রস্থতি এই ছয়টি বিদ্যায় মন্তুয্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন 
বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই । স্ুক্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে 
বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘ্বণা। বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না। 

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকট! বাঙ্গালির 
সামাজিক রীতির দোষ ;_ পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ কর! হইবে না, তাতেই অসংখ্য 
সন্তান সন্ততি লইয়া গর্তমধ্যে পিগীলিকার ন্যায়, পিল্‌ পিল্‌ করিতে হইবে--স্থুতরাং 
স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দধ্যসাধন সম্ভবে না। কতকট বাঙ্গালির দারিদ্র্য- 
জন্ত। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্--অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক 
রীত্যন্থসারে আগে পৌরম্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলছুর্গোংসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, 
পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে-_-সে সকল ব্যয় সম্পন্ন 
করিয়া, শৃকরশীল! তুল্য কদর্ধ্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা 
করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাঁচরণ করিতে পারেন না।. 
কতকটা হিন্দুধর্শের দোষ ; যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তুত হন্দ্যও গোময় লেপনে 
পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সুক্ষ শিল্পের ছুর্দশারই সম্ভাবনা । 

এ সকল স্বীকার করিলেও দৌষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া 
শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী 
গ্রাম্য ভূত্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই 
স্বাভাবিক । ছুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় 
গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কধ্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত 


আধ্যজাতির সুক্ষ শিল্প ৬১ 


-- করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাহাদিগের 
ভাস্কৰ্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অন্ুকরণ-স্পৃহাতেই এ সকল সংগ্রহ 
ঘটিয়াছে__নচেৎ সৌন্দধ্যে তাহাদিগের আস্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের 
বিচার নাই, মহার্থ্য হইলেই হইল; সন্গিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই 
হইল। ভাস্কর্য চিত্র দুরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা 
যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান-_-প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত__সে 
সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্র্ধ্যবিচারশক্ভি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনস্ুখ, 
বুঝি বিধাতা! বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই। 


দ্রৌপদী 


কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছীচে ঢালা 
দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ 
অধিকারিণী_ইনিই আধ্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিযিক্তী। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি 
বিশ্বমনৌমোহিনী জনকছুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আৰ্য্য নায়িকা সেই আদর্শে 
গঠিত হইতেছে। শকুত্তলা, দময়ন্তী, রত্রাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ-_সীতার 
অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আধ্ধ্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা 
.. বলিতেছি না-_কিন্তু সীতান্ুবপ্তিনী নায়িকারই বাহুল্য । আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা 
পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা! প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন। 

ইহার কারণও ছুরন্থুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই 
প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আধ্যন্ত্রীগণের এই 
জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ন্ত। 

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপুর্ব 
নুতন স্থষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর 
অনুকরণ হইল না। 

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা 
করিয়াছেন ; কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র 
ভজনাই সতীত্ব । উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুগ্নমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং 
গুরুজনের বাধ্য । কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য । সীতা রাজ্ভী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধু, 
দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্থিনী রাজ্জী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল 
গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা 
জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন 
কষ্ট হয় নাই, কিন্ত রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় 
কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি 
দিতেন। 


দ্রৌপদী ৬৩ 


দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ ছুরহ; কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগর- 
তুল্য, তাহার অজত্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় 
যায়, তাহ পর্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি ছুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত 
করিতেছি । 

দ্রৌপদীর স্বয়স্বর। দ্রপদরাজার পণ যে, যে সেই ছূর্বেধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, সেই 
দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, 
, খধিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুন্থম শুকাইয়৷ উঠে; সেই 
বিশোত্যমাণা কুমারী লাভার্থ ছুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভূবনপ্রথিত মহাবীর- 
সকল লক্ষ্য বিধিতে যত্বু করিতেছেন । একে একে সকলেই বিদ্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়। 
আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না। 

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র 
ক্লাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা! যায় না_কেন না, এটি বিষম সম্কট। কাব্যের 
প্রয়োজন, পাগুবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বি'ধিলে তাহ! 
হয় না। ক্ষুদ্ৰ কবি বোধ হয়, কর্ণকৈও লক্ষ্য বিদ্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। 
কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীধ্য, তাহার 
প্রধান নায়ক অজ্জুনের বীর্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রৃতিদন্দী এবং অর্জবনহস্তে পরাভূত বলিয়াই 
অজ্ঞনের গৌরবের এত আধিক্য ; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অজ্জুনের গৌরব 
কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন 
যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই-_কর্ণকে না ভুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গ- 
সম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহ! তিনি বুঝিবেন না__সকল রাজাই যেখানে সর্ববাঙ্গসুন্বরী লোভে 
লক্ষ্য বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণ ই যে কেন একা উঠিবেন না, 
এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই । 

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে 
লক্ষ্যবিদ্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, 
সেই উপলক্ষে, সেই "একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। 
ভ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্ৰথ দ্রৌপদী কর্তৃক 
ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন ছূর্য্যোধনের সভাতলে দ্যুতজিতা অপমানিত! মহিষী স্বামী 
হইতেও স্বাতস্ত্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন ভ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, 


৬৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। 
বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিত৷ মহাসভায় কুমারীকুন্থম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু 
দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমগুলী, বীরমগ্ডলী, খবিমগ্ুলীমধ্যো, দ্রুপদরাজ- 
তুল্য পিতার, ধৃষ্টহ্যয়তুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিদ্ধনোগ্যত দেখিয়! বলিলেন, 
“আমি সৃতপুজরকে বরণ করিব না1।৮ এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্তে সূর্য্যসন্দর্শন- 
পূর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন । 

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ কর! 
দুঃসাধ্য । এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না-_দ্রৌপদীকে তেজন্বিনী ব! 
গধিবতা৷ বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজছ্ুহিতার ছুর্দমনীয় 
গৰ্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্কীরিত হইল । 

ইহার পর দ্বৃতক্রীড়ায় বিজিতা। দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ধিবত, 
তেজন্বী, এবং বলধারী ভীমাজ্জুন দূ্যুতমুখে বিসজ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর 
দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা 
কর্তব্য ? স্বামিকর্তৃক দ্যুতমুখে সমপিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই 
আধ্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর .মুখে দ্যৃতবার্তা 
এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, 

“হে স্ুতনন্দন ! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগ্রে 
আমাকে, কি আপনাকে দ্যুতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন। হে স্মৃতাত্মজ ! তুমি যুধিষ্ঠিরের 
নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপুর্বক আমাকে লইয়া যাইও । ধর্ম্মরাজ 
কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।” ভ্রৌপদীর অভিপ্রায়, 
দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। 

দ্রোপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ স্ুস্পষ্ট_এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, 
ধর্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। 
মহাভারতকার এই ছুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন ; ভীমসেনে, 
অৰ্জ্জুনে, অশ্বখামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়রিত্রে এতছভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন । 
ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অজ্জুনে ও অশ্বামায় অর্দমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে 

- এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজন্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য । 
এই তেজস্থিতা ভ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অৰ্জ্জুনে এবং অভিমন্ুতে ইহা আত্মশক্তি 


০. 


দ্রৌপদী ও ৬৫. 


নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহ! বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল ; ভ্রৌপদীতে 
ইহা ধৰ্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। | : 

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিত আরও বদ্ধিত হইল । তিনি দুঃশাসনকে 
বলিলেন, “যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রের৷। তোকে কখনই 
ক্ষমা করিবেন না।৮ স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ববসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভরত- 
বংশীয়গণের ধৰ্ম্মে ধিক্‌ ! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়! গিয়াছে ।” ভীম্মাদি 
গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম__দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা 
বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই” কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে ! মহাভারতের কবি, 
মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে 
বেশ্যা! বলিল, দুঃশাসন তাহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না 
ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, ‘হা নাথ! হা 
রমানাথ! হা ব্রজনাথ ! হা ছুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি_আমাকে 
উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ | রি 

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাহার ধর্মমজ্ঞানও অসামান্য 
__যখন তিনি দর্সিতা রাজমহিষী হইয়! ন! দাড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মান্থরাগিণী 
আছে বোধ হয় নাঁ। এই প্রবল ধৰ্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ । এই 
অসামান্য ধৰ্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্থিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্ত, ধৃতরাষ্ট্রের 


. নিকট তাহার বরগ্রহণ কালে অতি স্ুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর 


যে, যিনি তাহ! শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অন্থুখী 
হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধত করিলাম । 

“হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছুর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সাস্তনাবাক্যে 
দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলযিত বর প্রার্থনা 
কর, তুমি আমার সমুদায় বধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর 
প্রদান করুন যে, অর্ববধর্মযুক্ত শ্রীমান্‌ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুক্রগণ 
যেন এ মনম্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুজ্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুজ ন! হয়ঃ 
কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুক্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া 


নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাধান্গুরূপ এই 


৯ 


৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


বর প্রদান করিলাম ; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি 
একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ। 

“ভ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের 
দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ত্বী কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনান্ুরূপ বর 
প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ 
সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুক্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

“দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর 
প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্ঠের এক বর, 
ক্ত্রিয়পত্ীর ছুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়| কর্তব্য। এক্ষণে আমার 
পতিগণ দাসত্বরপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধত হইলেন, উহারা পুণ্য 
কর্মানুষ্ঠান দ্বার শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন ৷” 


এইরূপ ধর্ম ও গর্বের সুসামঞ্জস্তই দ্রৌপদীচরিত্রের রমশীয়তার প্রধান উপকরণ । 
যখন জয়দ্ৰথ তাহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে 
দ্রৌপদী তাহাকে ধন্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ব 
করেন ; পরে জয়দ্রথ আপনার ছুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যা্ীর ন্যায় গর্জন করিয়া আপনার 
তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাহার দেই তেজোগবর্ব বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দ- 
সাগরে ভাসিতে থাকে । জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত ন! হইয়া তাহাকে বলপূৰ্বক আকর্ষণ 
করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমাজ্জরনের পত্নী, এবং 
ধৃষ্টহ্যুয়ের ভগিনী, তাহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিদ্ধুসৌবীরাধিপতি 
ভূতলে পাতিত হয়েন। 


পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী 
যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কাধ্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও 
চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্থান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী 
স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভন! করিলেন না ; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাত- 
পূর্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাগুবদিগের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ধিবত 
বচনে ও নিঃশস্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহ! পুনঃ 
পুনঃ পাঠের যোগ্য । 


দ্রৌপদী 


( দ্বিতীয় প্ৰস্তাব ) 


দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। 
অন্যান্য আধ্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদী-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহ! যথাসাধ্য 
দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ব, তাহার কোন কথা সে 
সময়ে বলা হয় নাই । বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে 
কথাটা বলা যাইতে পারে। 

সে তত্্র্টার বহিধিকাশ বড় দীপ্তিমান্‌_-এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাহাকে কুলটা 
বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্তের সামঞ্জস্ত 
কোথা হইতে হইল? 

আমাদিগের ইউরোগীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষীয়েরা বর্ববর জাতি--তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পুর্ব্বকালে 
প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্রী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর 
কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুল! বলিতে বড় মজবুত। 

ইউরোগীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি 
কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ে তাহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য 
প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে 
আর কিছুই হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর 
কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য 
এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম । 

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন 
গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় 
্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের 
তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গল্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রাক কবিদিগের প্রিয় 
পার্বতী নির্বরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ 


৬৮. বিবিধ প্রবন্ধ 


গ্রন্থ । বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌, গৃহাস্থত্র, তন্ত্র, ধর্ম্মস্থত্র, দর্শন, 
এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, 
গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন 
রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অন্ত্তরণীয় প্রাচীন তত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরে এমন কথা 
নাই যে, প্রাচীন আধ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের একা! দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন 
ভারতবর্ষায়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন 
পণ্ডিত (('9:£888০. সাহেব) ভগ্ন অট্রালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্র স্ত্রীমূত্তি দেখিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের! কাপড় পরিত না--সীতা, সাবিত্রী, 
দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাস্থরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই 
বলিতেছিলাম__-এই সকল পণ্ডিতদিগের রচন! পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য- 
সংসারে দুর্লভ । 

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থুল তাংপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে 
বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা! আদৌ এঁতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পন মাত্র? সত্য 
সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, ন! কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে 
এতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্ত 
মহাভারতের এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই এতিহাসিক, ইহ! 
সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা এতিহাসিক নহে-_-এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ । 
কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না__দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত ! তা 
হউক-_কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে এতিহাসিক এবং সত্য, 
ইহা বলাও ছুঃসাহসের কাজ । যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে 
সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ । সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্িত ব্যাপারে 
রঞ্জিত ক্র! বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা৷ ন! হয় এঁতিহাসিক 
বলিয়া স্বীকার করা গেল--তিনি যে পঞ্চ পাগুবের মহিষী, ইহাও কি এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? 

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আধ্যদিগের 
মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়। যায় না। বিধবা .হইলে স্ত্রীলোক অন্য 
বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্ষ্যা 


দ্রৌপদী ৬৯ 
ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মন্ুয্যের প্রতি হস্তে 
ছয়টি করিয়া ছুই হস্তে দ্বাদশ অদ্কুলি আছে ; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত কর! যায় না৷ যে, মনুত্যজাতির 
হাতের আহ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে । তেমনি কেবলি ভ্রৌপদীর বহুবিবাহ 
দেখিয়! সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, পূর্বে আর্য্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথ! প্রচলিত ছিল। 
আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল ন!; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন 
অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ং দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ববজন্মঘটিত 
নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 


এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না,*ঘাহা৷ তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত 
লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাগুবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত 
রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না । তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ববিশেষকে পরিস্ফুট 
করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে। 

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর গুরসে পঞ্চ পুত্র 
ছিল। কাহারও গুরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও গুরসে কন্যা হইল না । 
কাহারও উরস নিষ্ফল গেল না । সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। 
কেহই বাঁচিয়া রহিল নাঁ। সকলেই এক সময়ে অশ্বথামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও 
কোন কার্ধ্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল 
বাধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্থ্য, ঘটোৎকচ, 
বত্রবাহন, কেমন জীবন্ত । 

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি ভ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী 
একা যুধিষ্ঠিরের ভাৰ্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার 
উত্তর কঠিন বটে। 

ভীম ও অর্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহ! আমর! জানি। কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য 
বিবাহ ছিল, এমন কথ! মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে, তাহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন 
পাগুবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জুনের জীবনী ; অন্য ছুই পাণ্ডব তাহাদের ছায়া মাত্র 
কেবল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্ত বিবাহ থাকিলে সেটা 

প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাট। তাদৃশ 
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মারাত্মক নহে । দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখা ইয়াছি, 
তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর । 

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পন! বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি 
অভিপ্রায়ে এমন বিন্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন ? বিশেষ কোন গৃঢ় অভিপ্রায় না 
থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজ- 
দিগের মত বলেন “Tu ! clear case of polyandry 1” তবে সব ফুরাইল। আর 
তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগৃঢ় তত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে । 

সেই তত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাম্পদ লোকের একটি 
উক্তি আমি উদ্ধত করিব।, কথাটা! প্রচারে প্রকাশিত “কৃষ্ণচরিত্রকে” লক্ষ্য করিয়া উক্ত 
হইয়াছে__ 

“কৃষ্ণ মৰ্ত্য শরীর ধারণ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্ববকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ 
এশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। 
স্থতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রস্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব প্রতিবিশ্ব পড়িবে, 
তাহা আশ্চধ্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, 
মহাভারতরচয়িতা কর্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জুন এবং 
ভদ্রাকে আদর্শ নর-নাঁরী করিয়! বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম 
শ্রীকষে একটি বিশেষ এশী শক্তিকে মূ্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে 
এশী শক্তিটি কোন পাধিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। 
আদি কবি বান্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই-_মহাভারতকার সেই কাজে 
অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রস্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে । এ এঁশী শক্তির 
নাম “নিলিপ্ততা”। শ্রীকৃষ্ণ মনুয্যরপী 'নির্লেপ? ৷” * 

এই “নির্লেপ” বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে “বৈরাগ্য” বলে, তাহা 
নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা 
বুঝাইতেছি। 


* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩। 
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রাগদেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিন্দিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্ঠৈবিখেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ 

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বার! ( ইন্দ্রিয়ের ) 
বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্ পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

অতএব নিপ্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বজ্জননশ্রয়োজন। এবং 
বজ্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে 
এখন আত্ম! লিপ্ত আছে-_বর্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় 
বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অন্থুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয় 
বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত। 
তাহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের 
অতীত । 

এইরূপ “নির্লেপ” বা “অনাসঙ্গ” পরিস্ষুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা! একটা 
কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন-__নিলিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ের দ্বার! পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তা পুরাণকারেরা শ্রীকৃ্ণকে 
অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যব্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়। তাহাতে 
অনাসক্ত রহিল, সেই নিলিগ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই ভন্ত। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির 
অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মু্তিস্বরূপিনী। তৎস্বরপে তাহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই 
গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিত্রত্যের পরাকাষ্ঠা। 
পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্মাচরণের একমাত্র 
অভিন্ন উপলক্ষ্য ॥ যেমন প্রকৃত ধর্ম্াত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র__ঈশ্বরই 
জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্ত, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট 
এক মাত্র ধর্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি 
গৃহধর্তে নিন্ধাম, নিশ্চল, নিলিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্মে প্রবৃতত। ইহাই দ্রৌপদী-চরিত্রে 
অসামঞ্স্তের সামপ্রস্ত । তবে ঈদৃশ ধর্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক 
পর্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জুনের দিগে 
কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন 
না_সৰ্ববাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন। 
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বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর রসে কেবল এক 
একটি পুত্র কেন? হিন্দু শস্ত্রান্থুসারে পুজরোৎপাদন ধৰ্ম্ম ; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। 
পুজর উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল $ না হইলে, ধৰ্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্ত ধর্মের যে 
প্রয়োজন, এক পুজেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্ার্থে নিপ্রয়োজনীয় 
_কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র । কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্িয়স্ুখে নিলিপ্ত ; ধর্মের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাহার এন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্মার্থ 
দ্রৌপদী সকল স্বামীর রসে এক এক পুজ্র গর্ভে ধারণ করিলেন ; তৎপরে নির্লেপবশতঃ 
আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য । 

এই সকল কথার তাৎপধ্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক 
অনাসঙ্গ ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে--তাহ। নহিলে 
ধর্মের সাধন হইবে না। তাৎপধ্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে 
পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহ৷ ঘটিয়াছিল, 
স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল 
বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধৰ্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন । 

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা ; সে দর্প কখন 
কখন ধর্্মকেও অতিক্রম করে । সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসীমপ্রস্ত নাই । 
তবে তাহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ববাঙ্গীন সম্পুর্ণতা। প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা । 
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জগদীশ্বরকৃপায়, উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্ত এই 
জগতে দেখ! গিয়াছে । পশুতত্ববিৎ পণ্ডিতের! পরীক্ষ! দ্বার! স্থির করিয়াছেন যে, এই 
জন্ত বাহাতঃ মনুয্য-লক্ষণাক্রান্ত ; হস্তে পদে পাঁচ পাচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও 
মস্তি, “বাইমেনা” জাতির সদৃশ বটে । তবে অন্তঃম্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও 
হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহার! অস্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা : 
বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু । এই তত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ 
বস্তু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি 
এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন । 

আমরা কোন্‌ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী 
সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাঅশ্বাশ্রু খষির মত এই 
যে, যেমন বিধাতা! ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্বমার 
স্বজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্ববক এই অপূর্ব নব্য 
বাঙ্গালিচরিত্র স্বজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুকুর হইতে তোষামোদ ও 
ভিক্ষান্ুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অন্ুকরণপটুতা, এবং গার্দভ হইতে গৰ্জ্জন, 
এই সকল একত্র করিয়া, দিজ্মগুল উজ্জলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট 
মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন 
সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের 
জামা, মদ্বের মধ্যে পঞ্চ, খাছ্ের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্বের মধ্যে 
নব্যবাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল_ 
তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো! 
করিতেছেন। রাজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমতলুন্ধ লোক রাহু হইয়া এই 
কলঙ্বশূন্য টাদকে গ্রাস করিতে যান, আমর! তাহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ- 
বাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে 
বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন ?__গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও 


* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারারণ বন্ধু প্রণীত। 
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যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ । ইহারা সম্বাদপত্ররপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ 
দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্বক ইংরেজ চাষার ফশলের 
যোগাড় করিয়া! দিতেছে; বিদ্যার ছাল! পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়। 
ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে ; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল্‌ বোঝাই 
দিয়া, রসের বাজারে ঢোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ- পেষণ 
করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে । এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে? 

কিন্তু যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ- 
বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল 
যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দ! 
করিয়াছেন-__বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাহার 
উদ্দেশ্য নহে-_-একালের দোষনির্ববাচনই তাহার উদ্দেশ্য । একালের গুণগুলির প্রতি 
তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই-__করাও নিশ্প্রয়োজন ; কেন না, আমর! আপনাদিগের 
গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি। 

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অন্থুকরণান্গরাগ সর্বববাদি- 
সম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত 
করিতেছেন। তদ্িষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিবার আবশ্যকত৷ 
নাইসে সকল কথা আজকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণবাবু 
যাহ বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ 
ভ্রম আছে। 


অন্থকরণ মাত্র কি দৃয্য ? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম 
শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে 
শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য সকল দেখিয়া কার্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং 
অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। 
সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন 
- ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় 

সভ্যতা সর্ববজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী 
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সভ্যতার অঙমুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অন্ুকরণফল। . যে 
পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোগীয়েরা 
প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অন্থুকরণ করেন 
নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দীড়াইয়াছেন। 
শৈশবে পরের হাতে ধরিয়। যে জলে নামিতে ন! শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে 
নাই ; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া 
যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের 
অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা ॥ | 

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি - 
হয় ন! । কিসে জানিলে? 

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল 
অনুকরণ মাত্র । ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অন্ুুকারী পোপ, পোপের অন্থুকারী জন্সন। 
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমর! এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। 
বজ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অন্ুকরণ। সমুদয় রোমকসাহিত্য, 
যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ । যে রোমকসাহিত্য বর্তমান ইউরোগীয় সভ্যতার ভিত্তি, 
তাহা অনুকরণ মাত্র । কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে ছুইখানি, 
মহাকাব্য আছে-_তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে-_তাহা পৃথিবীর 
সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য ; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির 
অন্ুকরণ। 

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর 
কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অন্ুকৃত এবং অন্ুকরণের নায়ক- 
সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। 
রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জনে পরিণত 
হইয়াছেন, এবং ভরত শক্রত্ব নকুল সহদেব হইয়াছেন । ভীম, নৃতন সথষ্টি, তবে কুন্তকর্ণের 
একটু ছায়ায় দাড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে ছুষ্যোধন ; রামায়াণে বিভীষণ, 
মহাভারতে বিছুর ; অভিমন্থ্, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া! গঠিত হইয়াছে। এদিকে 
রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী ; যুধিষ্টিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই 
রাজাচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিত! ; উভয় 
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মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জলন্ত; একে স্পষ্টত অপরে অস্পষ্টতঃ। 
উভয় কাব্যের উপন্তাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নী সহ বনবাসী, 
পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়! পুনর্ববার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই 

সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পাল! মণিপুরে বক্রবাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে; 
মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্তবিদ্ধনে পরিণত হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে এবং পাঞ্জুকৃত 
পাপে বিলক্ষণ এক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না 
বলুন; কিন্তু অন্ুকরণীয়ে এবং অন্ভুকৃতে ইহার অপেক্ষা! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্ত 
মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল-_একা! রামায়ণই তাহার 
তুলনীয় । অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে। 


পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, 
তখন তাহার! কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, 
কিকিরোর বাগ্িতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রস্থ, বঞঙ্জিলের মহাকাব্য, প্রতস ও টেবেন্দের নাটক, 
হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, জেনেকার ধর্ম্মনীতি, আস্তনৈনদিগের 
রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের এই্বধ্, এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্য কীন্তি। 
আধুনিক ইউরোপগীয়দিগের কথ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, 
গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শান্ত্র, রোমকব্যবস্থা-শাস্ত্রের 
অনুকরণ ; ইউরোপীয় শাসন প্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ । কোথাও সেই ইম্পিরেটর, 
কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই 
মিউনিসিপিয়ম্‌ । আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট । 
এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌- 
ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয় ; 
পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে 
গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়__পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা 
থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে |: 

তবে প্রতিভাশুন্যের অনুকরণ বড় কদধ্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসগিক 
শক্তি নাই, যে চিরকালই অন্ুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় 
নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের 
অনুকরণ । কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীন্রই স্বাতন্্য লাভ 
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করিল__এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক 
শক্তিশন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্নীয়গণ অন্ুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন 
যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অন্ুৎকর্ষ তাহাদিগের অনুচিকীর্যার ফল। 
এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্যাও সেই অপ্রতুলের 
ফল। অনুচিকীর্াও কাৰ্য্য, কারণ নহে। { 

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাঁহার কারণ প্রতিভাশুন্য 
ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘুণাকর আর কিছুই 
নাই; একে মন্দ, তাহাতে অন্তুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র দ্বণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির . 
বর্তমান অবস্থায় তাহা! দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে 
বাঙ্গালির স্বভাবের: কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দেশ করা 
কঠিন। ইহা! মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বাঁ গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত 
হয়, তখন অপকুষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? 
উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে । তাহাকেই অনুকরণ বলে। 
বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, এই্বর্ো, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে 
শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? 
বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহ! যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত : 
সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, এ অবস্থাপন্ন 
হইলে এরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অন্ুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ 
বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি- ত্রান্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আধ্যবংশসম্ভৃত ; আধ্যশোণিত 
তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে ; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অন্থুকরণের 
জন্যই অন্ুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ 
হইতে পারে । ধাহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়। 
রাগ করেন, তাহার! ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অন্থুকরণ দেখিয়! কি 
বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা, ইংরেজেরা অল্লাংশে অনুকারী? আমরা 
অন্থুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর ; ইংরেজরা অনুকরণ করেন-_কাহার ? 

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা - 
বাঞ্চনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশৃন্য অনুকারীরই বাহুল্য ; এবং 
তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়| দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত 
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দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অমুকরণে তত পটু নহে; দোষের 
অস্থুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় । এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি 
পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাকু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিকে 
যথার্থ বলিয়! স্বীকার করিতেছি। 
যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অন্ুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। 
একটি বৈচিত্র্যের বিশ্ব। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্রা-ঘটিত। জগতীতলম্থ সর্ব 
পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক 
‘ প্রকার হইত-_মনে কর, কোকিলের স্বরের ম্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ 
না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব 
পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট 
নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি 
সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত? 
দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্বপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা । কিন্তু পরবর্তী কার্য 
ূর্বববন্তা কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় ন1; সুতরাং 
কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা! প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য 
বিজ্ঞান, কি সামাজিক কাৰ্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সন্বন্ধেই সত্য । 


মন্ুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্কুত্তি এবং 
উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য । তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, 
এবং -কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মন্ুষ্ের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং 
একজন মনুষ্যের স্ুখও বহুবিধ । তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
কাষ্যের আবশ্যকতা । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বার! ভিন্ন 
* সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কাৰ্য্য সাধিত 
হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কাধ্যবৈচিত্র্, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য 
প্রয়োজন। তদ্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অন্ুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে 
* যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কাধ্য, অন্ুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে 
গমন করিতে পারে না। যখন সমীজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কাধ্যক্ষম শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অন্থুকাঁরী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়া! 


অনুকরণ ৭৯ 
উঠে। মন্ুুষ্য-চরিত্রের সর্বাঙ্গীন স্ফুত্তি ঘটে ন!; সর্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, 
যথোচিত সামঞ্স্ত থাকে না, সর্ববপ্রকারের কার্ধ্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্টের কপালে সকল 
প্রকার সুখ ঘটে না__মনুঘত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মন্ুস্তজীবন অসম্পূর্ণ 
থাকে। 

আমরা যে কয়টি কথ! বলিয়াছি, তাহাতে নিয়লিখিত তত্বসকলের উপলব্ধি হইতে 
পারে_ 

১। সামাজিক সভ্যতার আদি ছুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, 
কোন কোন সমাজ অন্ত্ৰ হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল- : 
সাপেক্ষ ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়। 

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, 
তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা! অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে । সে স্থলে সামাজিক গতি 
এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত 
হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। 

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অন্ুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির 
চরিত্রদোষজনিত নহে। 

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে ; 
প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা 
করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না| ইহাতে 
ভরসার স্থলও আছে। 

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও 
অন্থুকরণপ্রবৃত্তি- বলবতী থাকিলে অথবা অন্ুকরণের যথার্থ সময়েই blr. al 
অব্যবহিতরূপে স্কৃত্তি পাইলে, সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। 


শকুন্তলা, মিরন্দ। এবং দেস্দিমোনা 
প্রথম, শকুস্তল! ও মিরন্দ। 


উভয়েই খষিকন্যা ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজধি। উভয়েই খষিকন্তা 
বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তল৷ অপ্নরোরক্ষিত। ৷ 
উভয়েই খষি-পালিতা। ছুইটিই বনলতা-_ছুইটিরই সৌন্দর্ষ্যে উদ্ভানলতা! পরাভূত] । 
শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের লানীভূত রূপলাবণ্য ছুগ্মন্তের স্মরণ-পথে 
আসিল 5 
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্ত | 
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরগ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ 
ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন, 


Full many a lady 
I have eyed with best regard, and many a time 
‘The harmony of their tongues hath into bondage 
Brought my too diligent ear : for several virtues 
Have I liked several women ; 
_ টার you, 0 you, 
So perfect and so peerless, are created 

“ Of every creature’s best ! 


উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই 
তাহাতে সিদ্ধ । কিন্ত মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি 
প্রাপ্ত হয়_কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়! পুরুষ জয় 
করিব, এই সকল কামনায়, নান! বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য 
কালিমাপ্রাপ্ত হয় । শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই; কেন না, তাহারা লোকালয়ে 
প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বন্ধল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে 
জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন__সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও 
শুভ্র, নিষলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তস্থগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাহার ভগিনীস্মেহ, নব মল্লিকার উপর; 
ভ্রাতৃন্মেহ, সহকারের উপর ; পুক্রন্সেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমনকাঁলে 
ইহাদিগৈর কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুম্তলার 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন! ৮১ 


কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন 
লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা স্ুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরল! হইলেও অশিক্ষিত! 
নহেন। তাহার শিক্ষার চিহ্ন, তাহার লজ্জা । লজ্জা তাহার চরিত্রে বড় প্রবল! ; তিনি 
কথায় কথায় ছম্মান্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন__লজ্জার অনুরোধে আপনার 
হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সন্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। 
মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লঙ্জাও নাই । কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক 
ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফরদিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দ! বুঝিতেই 
পারিল না যে, কি এ? 


Lord, how it looks about! Believe me, 811 
It carries a brave form. Bout 7619 a spirit. 


সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহ! সকলই আছে, মিরন্দার তাহা! কিছুই 
নাই। পিতার সন্মুখে ক্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই_-অন্যে যেমন 
কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা; 


I might call him 
A thing divine, for nothing natural 
I ever saw s0 noble. 


অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় 
অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলত| অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধু্য্য 
অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের গীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়! মিরন্দা বলিতেছে, 


O dear father, 
Make not too rash a trial of him, for 
He’s gentle and not fearful. 


যখন পিতৃমুখে ফদ্দিনন্দের রূপের নিন্দ! শুনিয়! মিরন্দ! বলিল, 


- My affections 
Are then most humble : I have no ambition 
‘To see a goodlier man. 


তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দ! পরদুঃখকাতরা, 
মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা 
আছে। 
5১ 


৮২ বিবিধ প্রবন্ধ 
যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশুন্ত 

ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন 
দেখেন নাই। শকুস্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শুন্তহথদয়, খষিগণ ভিন্ন 
পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে__এক স্থানে কথ্থের তপোবন__-অপর স্থানে 
প্রস্পেরোর তপোবন__অন্ুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন । কিন্তু 
কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাহার! পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক 
সেইরূপ হইয়াছে । যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি 
শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন 
যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লঙ্জাশীল, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত 
থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্তা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা 
জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ছুত্স্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; 
কিন্তু ছুম্মা্তের কথা দূরে থাক্‌, সখীদ্ধয় যত দিন তাহাকে ক্রিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে 
বুঝিয়! গীড়াপীড়ি করিয়া কথা! বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুত্তলা 
এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত 

নিগ্ধং বীক্ষিতমন্তাতাহপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া, 

যাতং ষচ্চ নিতঙ্গয়োগু রুতয়া মন্দং বিলাসাদিব । 

মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাস্থ়মুক্তা সখী, 

সৰ্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥ 

শকুস্তল! দুম্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বন্ধল বাধিয়া যায়, পদে 

কুশাঙ্কুর বিধে । কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই-_মিরন্দা সে সকল জানে নাঃ 
প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিন্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন, 

Is the third man that eer I saw, the টি 

That eer I sigh’d for : 


এবং পিতাকে ফপ্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফদিনন্দকে আপনার প্রিয়জন 
বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ব করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ 
করিলেন । 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোন! ৮৩ 


ুম্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্তাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা । “সখি, 
রাজাকে ধরিয়া রাখিস্‌ কেন ?৮_-"তবে, আমি উঠিয়া যাই”_ আমি এই গাছের আড়ালে 
লুকাই”_শকুম্তলার এ সকল বাহানা” আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল 
লজ্জাশীল! কুলবালার বিহিত, কিন্ত মিরন্দা লজ্জাশীল! কুলবাল! নহে-_মিরন্দা বনের পাখী 
প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল-_সন্ধ্যার বাতাস 
পাইলে মুখ ফুটাইয়! ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা! করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার 
বলিতে লজ্জা করে না যে__ 


By my modesty, 
The jewel in my dower, I would not wish 
Any companion in the world but you ; 
Nor can imagination form a shape, 
Besides yourself, to like of. 
পুনশ্চ 2০ 

Hence, bashful cunning ! 
And prompt me, plain and holy innocence ! 
I am your wife, if you will marry me ; 
Tf not, [71] die your maid : to be your fellow 
You may deny me ; but I'll be your servant, 
‘Whether you will 6r no. 


আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফদ্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধত 
করি, কিন্ত নিশ্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষণীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়! 
পড়িতে পারিবেন । দেখিবেন, উদ্ানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে 
বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহ! কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যুনকল্প 
নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, “আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার 
ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর,” মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্‌ চিত্তভাবে পরিপ্ুত। ইহার 
অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, ছুম্মস্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,__যে আলাপে শকুস্তল৷ 
চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়! হাসিল-_সে আলাপে তত গৌরব 
নাই-_-মানবচরিত্রের কুলপ্রাস্তপর্য্যস্তপ্রঘথাতী সেরপ টল টল চঞ্চল বীচিমাল! তাহার হৃদয়- 
মধ্যে লক্ষিত হয় না । যাহা বলিয়াছি, তাই-_কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল 
লুকাচুরিএকটু একটু চাতুরী আছে-_যথা “অদ্ধপধে স্থমরিঅ এদন্ম হখন্তংসিণো 


৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


মিণালবলঅন্ম কদে পড়িণিবুত্তক্ষি।” ইত্যাদি । একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা ছুম্মন্তের 
মুখে 

পনন্ু কমলস্ত মধুকরঃ সন্তস্যতি গন্ধমাত্রেণ।” এই কথা শুনিয়! শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, 
“আসন্তোসে উপ কিং করেদি 1”_-এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহ! কবির দোষ 
নহেঁ_বরং কবির গুণ। ছুম্ন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুত্রা শকুত্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য 
অকৃতকীর্তি__অপ্রথিতষশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ ছুম্মন্তের কাছে শকুন্তলা 
কে? ছুগ্সস্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুস্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে-_সে 
ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্তাবণ নহে-_রাজক্রীড়া, 
পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন ; 
মত্ত মাতঙ্গের হ্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, 
নলিনী তাতে ফুটিবে কি? 


যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন 
না) যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুস্তল! ফুটিল না; 
প্রণয়াসক্তা শকুস্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম ; কিন্ত 
রমণীর গান্তীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের 
ভিন্নতা ; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুস্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িল,__-আর মিরন্দী বা জুলিয়েট বেহায়! বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া 
দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে 
কেবল বাহাভেদ হয় মাত্র; মনুয্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মন্ুয্যহৃদয়ই 
থাকে বরং বলিতে গেলে--তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়৷ বলিতে হয়__ 
“অসন্তোসে উপ কিং করেদি?” তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, 
পৌরবের সভাতলে দাড়াইয়| ছুক্স্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল-_“অনাধ্য ! 
আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ ?৮__সে শকুন্তলা যে, লতামগ্ডপে বালিকাই রহিল, 
তাহার কারণ, কুলকন্তান্থলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ-_ছুত্ন্তের চরিত্রের বিস্তার । 
যখন শকুস্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে 
আরোহণোস্/তা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী ; এখানে তপৌবনে,__তপস্থিকন্তা, রাজ- 
প্রসাদের অনুচিত অভিলাধিণী,_-এখানে শকুন্তলা কে? করিশুপ্ডে পন্মমাত্র । শকুত্তলার 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দ্েস্দিমোন। ৮৫ 


কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস 
স্বীকার করিলাম । 


দ্বিতীয়, শকুত্তলা ও দেস্দিমোন। 


শকুত্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা, করা গেল-কিন্ত ইহাও দেখান গিয়াছে যে, 
শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুভ্তলা-চরিত্রের 
এক ভাগ বুঝা যায়। শকুস্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্দি- 
মোনার সঙ্গে তুলন! করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে। 

শকুত্তল! এবং দেস্দিমৌনা, ছুই জনে পরস্পর তুলনীয়, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া_- 
কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 
গোতমী শকুস্তল সম্বন্ধে ছুম্স্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্দিমোনা 
সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে 

ণাবেকৃখিদো গুরুঅণো! ইমিএ ৭ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু। 
এককম্মঅ চরিএ ভণাদু কিং একএকস্মিং ॥ 

তুলনীরা--কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন--উভয়েরই 
“ছুরারোহিণী আশালতা” মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে 
মোহ, তাহ। দেস্দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো! কৃষ্ণকায়, 
সুতুরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচাধ্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে 
বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিক! দ্রৌপদীকে অঞ্জুনে 
অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ 
তত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্দিমোনার স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গুঢ় তত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
তুলনীয়া__কেন না, ছুই. নায়িকারই “ছুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভগ্ন 
হইয়াছিল-_উভয়েই- স্বামিকর্তৃক বিসঞ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার- 
রিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ 
প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রগীড়িত হয়। ইহা মন্ুয্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; 
কেন না, মন্ব্তপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃতি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা! 


Al 


নি 
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সম্ক্‌ প্রকারে স্কৃক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মন্ুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ-_কাব্যের প্রধান 
উপকরণ। দেস্দিমোনার অদৃষ্টদোষে বাঁ গুণে সে সকল মনোবৃত্তি ক্ষুপ্তিপ্রাপ্ত হইবার 
অবস্থা, তাহার ঘটিয়াছিল, শকুস্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব ছুই চরিত্র যে 
পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে। 

এবং দুইজনে তুলনীয়া_কেন না, উভয়েই পরম স্সেহশালিনী--উভয়েই সতী । 
স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল 
নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্তাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্সেহশালিনী সতী । 
কিন্ত এই সকল সতীদিগের কাছে একট! পোষ! বিড়াল আসিলে, তাহার! স্বামীকে ভুলিয়৷ 
যান, আর পতিচিন্তামগ্রা শকুন্তল! দুর্ববাসার ভয়ঙ্কর “অয়মহস্তো” শুনিতে পান নাই ! 
সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না 
বলিয়া দেস্দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্ের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি 
স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি__প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি 
অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুস্তলা অপেক্ষা! দেস্দিমোনা গরীয়সী। স্বামি- 
কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ম্যায় মস্তক উন্নত করিয়! স্বামীকে 
ভতসন! করিয়াছিলেন । যখন রাজ! শকুস্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুষ্যপটু বলিয়। উপহাস 
করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দস্তে, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ 
করিয়া কহিলেন, “অনাধ্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ ?” যখন তদুত্বরে রাজা, 
রাজার মত, বলিলেন, “ভদ্রে ! হুম্মান্তের চরিত্র সবাই জানে,” তখন শকুম্তল| ঘোর ব্যঙ্গে 
বলিলেন, 


তুন্ষে জ্জেব পমাণং জাণধ ধন্মখিদিধ। লোঅম্ম। 
লঙ্জাবিণিজ্জিদাও জাণস্তি ণ কিম্পি মহিলাও ॥ 

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় নাই । যখন ওথেলে। দেস্দিমোনাকে 
সর্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “আমি 
দাড়াইয়৷া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।৮ বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই 
“প্রভু !? বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো৷ অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা 
বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর 
জানেন,” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিন্সেহে বঞ্চিত 
হইয়া, পৃথিবী শৃন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 


Betis po ee 


শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোৌন! চট ৮৭ 


0 good Iago, 
‘What shall I do to win my lord again ? 
Good friend, go to him ; for, by this light of heaven, 
I know not how I lost him. Here I kneel: 


ইত্যাদি । যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর 
সন্মুখে “বধ করিব !” বলিয়া দাড়াইলেন, তখনও রাগ নাই-_অভিমান নাই-_-অবিনয় 
বা অন্সেহ নাই-_দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষ। করুন।” যখন 
দেস্দিমোন1, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক 
মুহূর্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, 
অবিনয় নাই, অন্সেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়৷ আসিয়া! তাহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া 
জিজ্ঞাস করিল, “এ কাৰ্য্য কে করিল?” তখনও দেস্দিমৌনা বলিলেন, “কেহ না, আমি 
নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।” 
তখনও দেস্দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে 
বিনাপরাধে বধ করিয়াছে । 

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুস্তল। দেস্দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়! এবং তুলনীয়াও নহে। 
তুলনীয়া নহে-_কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলন। হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক 
সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলন! হয় না। যাহা! 
সুন্দর, যাহ। সুদৃশ্য, যাহ। সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা৷ মনোহর, যাহা স্থখকর, তাহাই এই 
নন্দনকাননে অপর্ধ্যাপ্ত, স্বগীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, ছুত্তর, 
চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, 
হৃদয়োথিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ ; ছুরম্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ধ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; 
ইহার প্রবল বেগ, ছুরত্ত কোলাহল, বিলোল উন্মিলীলা,_-আবার ইহার মধুর নীলিমা, 
ইহার অনস্ত আলোকচুর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্বরাজি, ইহার মৃদু 
গীতি__সাহিত্যসংসারে দুর্লভ । 

তাই বলি, দেস্দিমোনা শকুম্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে 

| ভুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। 

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় 
দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্ত ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক 
বুঝেন। তাহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে-য়াহ! দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, 
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অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বল! যাইবে, 
এমত নহে__তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত 
মানফ্রেড-_কিস্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক-__-এঁ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষণীয়রের 
টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান 
: কাব্য; কিন্ত নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতছুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, 
এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল-_অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে 
উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে 
সকল লক্ষণ, তাহ! সকলই এই ছুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোগীয় সমালোচক দিগের 
মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই ছুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা! প্রচুর 
পরিমাণে আছে । ওথেলো নাটক-_শকুস্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাবা। ইহার ফল 
এই ঘটিয়াছে যে, দেস্দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে-__মিরন্দা বা শকুভ্তলা তেমন হয় 
নাই। দেস্দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্দিমোনার বাক্যই 
তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমর! শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোটা ফোট! গণ্ড বহিয়া 
বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই-_ভূলগ্লজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের উ্দ্ধ দৃষ্টি 
আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুস্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা! ছুম্মান্তের 
মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না--যথ৷ 

ন তিষ্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষ্রালোহিতং, 

বচোহতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে। 

হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিশ্বাধরঃ 

প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥ 

শকুন্তলীর দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে 
পাই না; সে সকল দেস্দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ষুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; 
দেস্দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সন্মুখে 
সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত ৷ 
সুতরাং দেস্দিমৌনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জল বলিয়া দেস্দিমোনার কাছে 

শকুন্তল! দাড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে ছুই এক। শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, 
অৰ্দ্ধেক দেস্দিমোনী। পরিণীত| শকুস্তলা দেস্দিমোনার অন্ুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা 
মিরন্দার অন্থুরূপিণী । 


‘বাঙ্গালির বাহুবল 


বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা 
উন্নতির জন্য ব্যস্ত । অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, 
বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহ! তাহাদিগের বিশ্বাস । 

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা! সত্য কথা । কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা 
প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্‌ বা না থাক্‌, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্ত- 
বংশীয় স্মাটের! হিমাচল হইতে নর্শ্মদ| পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জান! 
আছে, দিগ্িজয়ী গ্রীক জাতি শতক্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই 
বীরের! আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংস! করিয়াছিলেন; জানা আছে যে, 
তাহারা চন্দ্রগপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মুলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্মবর্ধনের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজ! অনুসরণ করিতেন ; জান! আছে, দিগ্িজয়ী আরবের! 
তিন শত বৎসরে পশ্চিমভারতবর্ধ অধিকার করিতে পারে নাই । এইরূপ আরও অনেক 
কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিমভারতব্াঁয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে 
আছে। 

বাঙ্গালির পূর্বববীরত্ব, পুর্র্বগৌরবের কি জানা আছে ? কেবল ইহাই জানি যে, 
যখন পশ্চিমভারতে বেদ স্থষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, 
অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদৃশালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃত  হইতেছিল-_ 
বাঙ্গাল! তখন অনাধ্যভূমি, আধ্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত (১)। কেবল 
ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আধ্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত 
রাজ্যখণ্সকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্ম্শাস্্রসকল 
প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে 
থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্যযটনে আসেন, তখন 
দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশৃন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের পূর্র্বগৌরব 
কোথায়? 

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল । কিন্ত এমন কোন 

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে “বন্দে ত্রাহ্মণাধিকার” দেখ । .. 
১২ 


7) ৭ বিবিধ প্রবন্ধ 
২ চিহ্ন পাওয়! যায় না যে, তাহারা, এই বাহুবলশুন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাহাদিগের 
প্রতিবাসী তদ্রপ দুৰ্ব্বল অনাধ্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভূক্ত 
করিয়াছিলেন । এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিকারভুক্ত 
ছিল। অন্যত্ৰ তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই 

| 

. প্রথম । কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা 

একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব 
তাহার অমূলকত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্েশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পৰ্য্যন্ত 
বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন 
তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, < 
তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিন্বদস্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই । 

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়। 
গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্াতুক্ত 
ছিল। এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে (২)। j 

তৃতীয় । লক্ষ্মণসেনের ছুই একখানি তাত্রশাসনে তাহাকে প্রায় সৰ্ববদেশজেত। 
বলিয়। বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝ! যায় যে, সে সকল কথ! চাটুকার কবির 
কল্পন। মাত্র। 

অতএব পূর্ববকালে বাঙ্গালির যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। 
ূ্ববকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, 
কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েস্থ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসীদিগের 
যে বৰ্ণন! করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্বে বাঙ্গালির! এইরাপ খর্ববাকৃত, 
দুৰ্ব্বল-গঠন ছিল । 

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্ত কখন হইবে কি? 

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় 
_ সেইরূপ আবার হইবে । যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল, সেই সেই কারণ যত. 
দিন বর্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালির! বাহুবলশৃন্য থাকিবে। সে সকল কারণ:কি? 


(২) See Introduction to Sherring’s Sacred City of the Hindus, by FE. BE. 
Hall, p. সদ, Note 2. ই 


বাঙ্গালির বাহুবল ক১ 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ প্রাকৃতিক ফল। 
বাঙ্গালির দুর্ববলতাও বাহ প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালির! 
দুৰ্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি। 
, কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ববরা-__অল্প পরিশ্রমেই শস্তোৎপাদন 

হইতে পারে। স্থৃতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক . 

না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্বলতার 
কারণ। 

তাহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ব্বরা হইলে আহারের জন্য যুগয়া পশুহননাদির 
আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কাৰ্য্য, মনুয্যকে সর্ববদ। 
পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফুণিপ্রাপ্ত হয়। 

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও 
আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ববরতায় ন্যুন নহে। সে সকল দেশের লোক 
দুর্বল নহে। 

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালির! দুর্বল । যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ 
তাপযুক্ত, সে দেশের লোক ছুর্বল। কেন হয়, তাহ! শীরীরতত্ববিদের! ভাল করিয়া! বুঝান 
নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিয়লিখিত টাকা পাঠ করিলেই সংশয় দুর হইতে 
পারে (৩)। আর যাহার! আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য জানেন, তাঁহার! তাপকে দৌর্ধ্বল্যের 
কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। 


(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially 
in its eastern districts, has become proverbial: and if the term be used in 
হও the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the 
popular belief is justified by observations. But if used in the more: usual sense 
of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air 
in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a 
large part of Bengal is sensibly lower than that of England. 

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on. 
the average of the year, about twice as great as in that of London ; but the 
relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first 
months of the rains, which are among the driest months of an European 
climate.—Bengal Administration Report, 1872-78, Statistical Summary,— 
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৯ বিবিধ প্রবন্ধ 


অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তক্িবন্ধন 
বাঙ্গালির! নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ। 

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল । এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং 
এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত । ভাত অতি অসার খাদ্ঘ, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে 
-. না। এজন্য “ভেতে বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে। 

শারীরতত্ববিদের! বলেন যে, খাদ্বের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা 
যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ, গ্র,টেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্ল,টেন নাইট্রজেন-প্রধান 


সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ * 


প্রয়োজন । ভাতে ইহ অতি অল্প পরিমাণে থাকে । মাংসে বা গমে ইহ! অধিক পরিমাণে 
থাকে । এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধৃমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্‌_-“ভেতো” 
জাতির শরীর ছুর্বল। ময়দায় গ্লটেন শতভাগে দশভাগ থাকে (৪); মাংসে (00১7 বা 
Musculine) ১৯ ভাগ (৫) $ এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গালি 
দুর্বল হইবে বৈকি! 

* কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশক্র__বাল্যবিবাহের কারণেই 
বাঙ্গালির শরীর ছুর্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল 


চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহার! অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহার! বলবান্‌ 


হইবার সম্ভাবনা কি? 
এ বাঙ্গালি মন্ুষ্েরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্বলতা! যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, 


" তাহা সহজেই বুঝ! যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, 


তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই । 


কিন্তু এই দুর্বলতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে ণ 


এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দুর্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে 
পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে 
পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা কর! যাইতে 
পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে:দুর হইবে ; এবং বাঙ্গালির 


(৪) Johnstone’s Chemistry of Common Life, Vol. 1, p. 100. 
(৫) Ibid, p. 125. 
(৬) Ibid, p. 101, 
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শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা.করা যাইতে 
পারে যে, গোধুমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে । 
‘এমন কি, কালে জলবায়ুরও পরিবর্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুয্যবাসের অযোগ্য যে 
সুন্দরবন, তাহ! এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ববিদেরা বলেন 
যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী - 
প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ 
হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা-__সহত্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে । কিন্তু ্রতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্তনের অনেক 
প্রমাণ পাওয়! যায়। পুর্ববকালে রোমনগরীর নিয়ে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া 
যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়। ছিল। কৃষ্ণসাগরে 
0809 Bea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বৎসর শীত খতুতে বরফ জমিয়া 
যাইত। : এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্ধয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত 
যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত 
নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্ধ্যের আধিক্যে, রন কাটায়, 
মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুদ্ধ করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি 
কৃষিকার্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ, উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? 
গ্রীনলগ এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং 
শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল । এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ববদ। ' 
এবং সর্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব উপকূলে বহুসংখ্যক এ্বর্যযশালী 
উপনিবেশ ছিল,_এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের 
চিহ্নমাত্র নাই। লাত্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত_কিন্ত যখন. সহজ 
খীষ্টাব্দে নৰ্ম্মানের! তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পত! দেখিয়া তাহারা গ্রীত 
হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন (৮)। 

এ সকল পরিবর্তনের অতি দূর সম্ভাবনা । না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির 
শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, দুর্বলতার 
নিবাধ্য কারণ কিছু দেখা যায় না। 

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে। 


(৮) The Scientific American. 


৯৪ বিৰিধ প্রবন্ধ 


প্রথম-উত্তর । শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্ত 
শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক 
বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। 
এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই ? 

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। 
যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। 
_ তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে 
সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন । কিন্তু 
যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে । 

_ দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্বব নগরে, সর্ব গ্রামে 
সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্বল 
- তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই--তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে 
আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে। 


মন্থুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মন্ুয্বের বাহুবলে . 


শাসিত হইতেছে মনুষ্যে মন্ুষ্যে তুলন| করিয়া দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্য জাতি 
হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্‌ কে? 
এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘৃণ্যমান হইয়া আঙ্গুর 
পেস্তার আশ! পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে । তবে গোর! সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া 
ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? 
অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু । শারীরিক বলে শীকের! 
ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল 
নহে। 

উদ্যম, এক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল 
ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল । যে জাতির উদ্যম, এক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় 
আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না! কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই 
চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। দন 

কিন্ত সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবন। 


কিছুই নাই । 


তা া.......১৮ 
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বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে । অভিলাষ মাত্রেই.কখন উদ্যম 
জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর 
হয়, তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে । অভিলাষের অপূর্তিজন্য যে ক্লেশ, 
তাহার এমন প্রবলতা৷ চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্তের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ 
বলিয়া বোধ ন! হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, 
উদ্যম জন্মিবে। এঁতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে 
কখন স্থান পায় নাই। 

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি 
মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্ 
আলস্তস্থখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে এক্য মিলিত হইবে। 

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও 
প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। 
তখন সাহস হইবে। 

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে। 

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় স্বখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি 
বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, 
তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে 
বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে । 

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা, যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পার! যায় না. 


যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে। 


Ed 
ভালবাসার অত্যাচার 


লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্রেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশৃন্য ব্যক্তিই 


. আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে । কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে 


* আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহ! সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, 


টস 


সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়! যায় । 
আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার 
কথা শুনিতে হইবে ; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে । তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, 
আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে 
যে কাধ্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়! শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্ত 
কোন্‌ কাৰ্য্য মঙ্গলজনক, কোন্‌ কার্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন ; অনেক সময়েই 
ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্তা, এবং তাহার ফলভোগী, 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতান্ুসারেই কার্য্য করেন ; এবং তাহার মতের 
বিপরীত কাধ্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, 


এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্বান্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল ভাহারই 


সদসৎ বিবেচন! অভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি ; 
যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কাঁধ্য করাতে কাহারও প্রতি 
অত্যাচার হয় না) এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন 
করিবার তাহারও অধিকার নাই; যে কাৰ্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচন। করেন, তৎ- 
প্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাহার অধিকার ; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট 


ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন ॥* যাহাতে কেবল 


আমার নিজের অনিষ্ট, তাহ! হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই 
অধিকারী ; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে । 
কিন্ত পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্দিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী 


* যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার 
চিকিৎসা! করিবে না বা যে অল্প বয়সে বা৷ বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী । 
আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের 


সমর্থন কর! যায় না। ৰি 


ry 


ভালবাসার অত্যাচার ৯৭ 


নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্ধ্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া 
আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা! স্বেচ্ছাচারিত1 ; পরের 
অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বান্থুবপ্তিতা৷ । যে এই স্বান্থুবপ্তিতার বিদ্বু করে, যে পরের অনিষ্ট 
ন! ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়! তদনুসারে কার্য্য করায়, 
সেই অত্যাচারী । রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া 
থাকেন। 

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই 
অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন 
টয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্ত ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় 
না। কবিগণ সব্বতত্বদর্শা এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। 
কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্বাসনে, দ্যৃতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের 
নির্বাসনে, এবং অন্তান্ত শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা 
করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এবিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূরর্বক পর্যবেক্ষণ করিবেন, 
তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্দিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন । 
কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুজ, 
কন্যা, ভাষ্য, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহ্ৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার 
করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি স্ুলক্ষণান্িতা, সদ্ংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার 
পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক 


বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 


থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্ত পিতৃপ্রেমে বশীভূত 
হইয়া, সেই কালকৃটরূপিণী ধনিকন্া বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্য- 
গীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিজ্র্য মোচনের উদ্যোগ 
করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়! কীদিয়া 
পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার 
ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের 
উপাঞ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, 


১৩ 


৯৮ ? বিবিধ প্রবন্ধ 

বং হিন্দুসমাজে সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্যার ভালবাসার অত্যাচারের 
কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা৷ আবশ্যক কি? আর স্বামীর 
অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, 
কিন্ত অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার । 

যাহ! হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ । চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার 

গীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার ; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, 
সেই পরগীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে 
পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্মে 
অত্যাচার ; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার ; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাঁসার : 
অত্যাচার । এই চতুর্ধিবধ গীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের গীড়ন কাহারও গীড়ন অপেক্ষা হীনবল 
ব! অল্লানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বল! যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা, 
কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্‌ নহেন বা কেহ তেমন সদা! সর্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই 
হস্তক্ষেপণ করেন না-_স্থৃতরাং প্রণয়ের গীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে 
পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ কর! যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। 
কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়। যায়। প্রজা, প্রজাগীড়ক রাজাকে 
রাজচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকগীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ কর! যায়। 
কিন্তু ধর্মের ীড়নে এবং স্সেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই__কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে 
প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া 
থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ওচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা 
করেন না__কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে 
গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 
মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মন্থস্তের প্রয়োজনে । 
জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নিব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের 
প্রয়োজন । এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার 
জন্য সমাজের প্রয়োজন ; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে 
সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে 
আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মন্ুষ্যজীবনের স্ুনির্ববাহ হয় না। অতএব সমাজের 
যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রপ বা ততোধিক প্রয়োজন । এবং বাহুবলের বা সমাজের 
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অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা! সমাজ মনুস্তের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে 
পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে 
না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা 
অনাদৃত ন! করিয়া, মনুষ্য ধর্শের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও 
সেইরূপ ধর্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ব করা কর্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, 
এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার 
ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্মের অত্যাচার শমতাঁয় সক্ষম 
কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার 
উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতছুভয়ের বেগে মনুত্যহ্ৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ 
চড়া পড়িয়া যাইতেছে । বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য 
কোন শক্তি যে মন্ুষ্যকর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 


সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত 
হওয়াই সম্ভব । এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্সেহ যদি ্বার্থপরতাশৃন্ হয়, তবে তাহা 
ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুয্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশূন্ত স্নেহ দুর্লভ । 
এই কথার,প্রকৃত তাৎপৰ্য্য গ্রহণ ন! করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন। তাহারা! বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্মেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে 
দিল না--সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে 
দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না, পুজ অর্থোপার্জন করিলে কোন্‌ না মাত৷ 
তাহার ভাগিনী হইবেন ?_-অতএব এরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্কী স্মেহকে অনেকেই অস্বার্থপর 
স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে--এ স্সেহ অস্বার্থপর নহে। যাহার! 
ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাহার! অর্থপরতাকে স্বার্থপরত!| মনে করেন ; যে ধনের কামনা 
করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, 
এবং তন্মধ্যে কোন কোন স্থুখের আকাক্ষ। ধনাকাজ্ঞা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহ! 
তাহারা বুঝিতে 'পারেন ন|। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখদর্শনস্থুখের 
বাসনায় পুজকে দারিদ্র্য সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খু'জিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় 
না, কিন্তু পুক্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে ; মাতৃদর্শনজনিত 
পুজ্রের যদি সুখ থাকে, থাক ;_সে স্বতন্ত্র, পুজের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা 
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পু্রকে দারিদ্র্যহুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে মাতা! স্বার্থপর ; কেন না, আপনার 
স্থখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল। 

মন্থষ্তের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তস্ুখকর, কিন্ত 
স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়স্থখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে 
এইরূপ স্েহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের ; স্নেহযুক্ত আপন 
সুখের আকাজ্কী বলিয়া, সাধারণ মনুষয্সেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে । 

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মন্য্হৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি 
আছে, বোধ হয়, সৰ্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মন্ু্তের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ 
উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুয্যন্সেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও 
বৎসন্গেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে । 
প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে। 

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুক্রমুখ 
দর্শন কামন1 পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের 
* মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত স্ুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী। 


যত দিন না সাধারণ মনুষ্ের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের 
ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ ক্ষু্্ঠি ঘটবে না। 
যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে 
ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাঁকে । এরূপ 
বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহাদিগের কথা বলিতেছি না 
_তীহার! অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার 
অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায় । সে ধর্ম্ম কি? 

ধর্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম এক। দুইটি মাত্র মূলস্ত্রে সমস্ত মন্ুযোর 
নীতিশান্্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসন্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পর- 
সন্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,_-এবং 
আত্মচিত্তের স্ফৃত্তি এবং নির্ম্মলত! রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসস্বন্ধীয় বলিয়াই 
তাহাকে যথার্থ ধৰ্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে । “পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যান্ুসারে 
পরের মঙ্গল করিও” এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্র্রশাস্ত্ের একমাত্র মূল, এবং 
একমাত্র পরিণাম । অন্ত যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম 
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ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্বের এক্য 
আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। 
পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ । 

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সৃত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ 
হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত 
হয়েন, তখন তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন স্থুখের জন্য 
হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার 
অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ! করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন 
প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব ন1। 

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনস্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
দশরথকৃত রামনিবর্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের 
কঠিনতা। অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । এবস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই 
ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে । . 
ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কাৰ্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কাধ্য 
স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তংপ্রতি যতট। কটুক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি 
না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ 
কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুজ্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল ; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা 
মাত৷ স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলগ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কাধ্য 
তদপেক্ষা যে শতগুণে অন্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ 
সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাহার 
নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক 
পুলের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ধীয় সাহিত্যেতিহাস তাহার যশঃ কীর্তনে 
পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে 
স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপাঁলন করায়, ঘোরতর অধর্্ম করিয়াছিলেন । 

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের 
কাছে ধর্মত্যাগে প্রতিশ্রুত! হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্থ্যর প্ররোচনায় 


১০২ বিবিধ প্রবন্ধ 


স্থহছদকে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ 
ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয় ? 

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, 
না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য 
নিত্য, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম 
কর যে, যখন যাহা কর্মকর্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, . তাহাই কর্তব্য; যাহ! তাহার 
তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না__ 
লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে । আমরা এ তত্বের মীমাংসা! 
এ স্থলে করিব না--কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। 
স্থূল কথার উত্তর দিব। ' . 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত 
হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর। 

সত্য কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার - মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য 
পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্্মনীতিতে,,একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। 
আমরা আত্ম-সংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; 
ধর্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সুত্র, পরের 
অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্তৃব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। 
কিন্ত যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, 
তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে 
কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট তাহা রামের 
স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর । উহা! দ্থ্যতার রূপান্তর । অতএব এমত স্থলে দশরথ 
সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। 

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশুন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত 
হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা- 
রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়! রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও 
স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার 
ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর । স্বার্থপরতা-দোবযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা 
ঘোরতর পাপ। 


ভালবাসার অত্যাচার ১০৬ 


অস্ার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, 
অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত 
হইলেই ধৰ্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যত দিন না সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন 
সম্পূর্ণত প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুস্গণ, কাৰ্য্যতঃ স্সেহকে ধৰ্ম্ম হইতে পৃথগ্ভৃত রাখিয়াছে, 
এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বার! স্নেহের শাসন আবশ্যক । 


জ্ঞান 


ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে 
যে, ইউরোপে যে অর্থে “ফিলসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন: সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 
বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,_কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ব, কখন ইহার 
অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিগ্ভা। ইহার 
. একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ ; তদতিরিক্ত 
অন্য উদ্দেশ্য নাই । দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে) 
সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্বাণ বা তদ্ধৎ নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা । 
ইউরোগীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয় ; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র । ইহা ভিন্ন আর একটি 
গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য জ্ঞানবিশেষ,_-কখন আধ্যাত্মিক, কখন 
ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সৰ্বত্ৰ পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের 
উদ্দেশ্য । ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত । 

সংসার ছুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্বদা মন্ুয্য-সুখের প্রতিদ্বন্বী। তুমি যাহা কিছু 
সুখভোগ কর, সে বাহ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে 
দীর্ঘ সমর মাত্র_যখন তুমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে । কিন্তু 
মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর । অতএব মন্ুয্যের জয় কদাচিৎ 
প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া, থাকে । তবে জীবন যন্তরণাময় । আধ্য মতে ইহার আবার * 
পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্ত দুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত 
হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল-__তথাপি ক্ষমা নাই__-আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, 
আবার সেই অন্ত ছুঃখভোগ করিতে হইবে আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে 
হইবে,__আবার ছুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুয্যের নিস্তার নাই? 

ইহার ছুই উত্তর.আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। 
ইউরোগীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয় ; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চৈষ্টা দেখ। 
এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে-পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, 
প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ব অধ্যয়ন কর 
প্রকৃতির গুপ্ত তত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন 
সুখময় কর। এই উত্তরের ফল-_ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র । 
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ভারতবর্ধায় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়__যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, 
তত দিন দুঃখ থাকিবে । অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র 
উপায়। সেই সন্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল 
ভারতবর্ষীয় দর্শন। 

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুন্থম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়-__কেন না, আকাশ কি, 
তাহা আমর! জানি, এবং কুস্থম কি, তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ 
করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহ! ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই 
দর্শনের উদ্দেশ্য । এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ 
জ্ঞানকি? 

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহ! জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি? 

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এ গৃহ, এই বৃক্ষ, 
এ নদী, এই পর্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, 
এজন্য জানি যে, এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের 
সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল (১)। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গঞ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে ; 
এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বার! প্রত্যক্ষ করিলাম । ইহ! আবণ 
প্রত্যক্ষ । এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ভ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ । 
মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আৰ্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাহারা মানস : 
প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিক্দ্রিয় নহে। অন্তরিক্দ্িয়ের সঙ্গে বহিধিবষয়ের 
সাক্গাংসংযোগ অসম্ভব । অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহিবিবিষয় অবগত হওয়! মায় নাঃ 
কিন্তু অন্তজ্ত্ণন, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। 

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্িষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, “এবং তদ্যতিরিক্ত 
বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত 
সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল ।: কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, 
মেঘের নহে । মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে 


(১) গৃহ, পর্ববতাদি দুরে রহিয়াছে__আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দিয়ের সংযোগ হইল 
কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দবারা। ওঁ রশ্মি আমাদিগের নয়নাত্যন্তরে প্রবেশ করিলে 
দৃষ্টি হয়। 
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পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা 
হইতে? আমরা পূর্বে পূর্বের দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরপ ধ্বনি হয় নাই। 
এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুন! গিয়াছে । অতএব রুদ্ধদ্বার 


গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা! প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে । ইহাকে 
অন্ুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্ত মেঘ অনুমিতির দ্বারা । 


মনে কর, এ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত 
কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি তখন কিছু না 
দেখিয়া, কোন শব্দও ন! শুনিয়। জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই 
স্পর্শজ্ঞান ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অন্ুমিতি। এ অন্ধকার গৃহে তুমি 
যদি যুখিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই 
প্রত্যক্ষের বিষয় ; পুষ্প অনুমিতির বিষয়। 
মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অন্ুমিতির 
উপর নির্ভর করে। অন্ুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অন্ুমানশক্তি না 
থাকিলে আমর! প্রায় কোন কাধ্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের 
উপরেই নিন্মিত। 
কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি 
কোন ব্যক্তি সকল তত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না । এমন অনেক 
_ বিষয় আছে যে, তাহ অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন 
মন্থুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের 
দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা ব! যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, 
. তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই । .অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে 
যে, তাহ! অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে 


আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, - 


তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্বতশ্রেণী আছে, 
তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাহার! দেখিয়াছেন, তাহাদের প্রণীত পুস্তক 
পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা! গণনার দ্বারা সিদ্ধ 
করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে । 
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. ন্যায়, সাংখ্যাদি আধ্যদর্শনশান্দ্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
ইহার নাম শব্দ । তাহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 
আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ,__আর্ধ্যমতে ইহা! একটি 
স্বতন্ব প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ। 

কিন্তু চার্ববাগাদি কোন কোন আৰ্য্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার 
করেন না। ইউরোগীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না । 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত 
মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা 
কেহই বিশ্বাস করিবে না । তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের 
উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক 
যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া! গ্রহণ করিব, এবং 
রামুস্টামুর কথা অগ্রাহ করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে 
হইবে। মন্ুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া! আসিয়াছ 
যে, মন্ত অভ্রান্ত খধি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য ; এজন্য তুমি অনুমান 
করিলে যে, মন্ুর কথা গ্রাহ্া, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মন্ুর ন্যায় অভ্রান্ত খষি গোমাংস- 
ভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য । অতএব 
শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন? | 

* শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ কর, তাহারই আর 
কতকগুলি অগ্রাহা করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহ! তুমি 
শিরোধার্য্য কর, কিন্ত আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা৷ পরিত্যাগ করিয়া তুমি 
ু্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 
সন্ধান করিলে, তলে অন্ুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, 
মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা! . 
অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্‌ প্রমাণ হইত, তবে তাহার সকল মতই তুমি গ্রাহ 
করিতে। 

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহা বলিয়া স্থির হয়, 
তাহার সকল মতই গ্রাহা। ইহার কারণ, শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য-_আপ্তবাক্য 
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মাত্র গ্রাহা, ইহা আধ্য দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞা । এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত খষি ও 
পণ্ডতিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহ! 
বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে 
নাই। . 
প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বিবেচনা! করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ 
মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। 
অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমানই জ্ঞানের মূল। 
তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অন্ুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ 
কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অন্থুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূৰ্ব্বে মেঘ না দেখিতে বা 
আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জন শুনিয়া কখন মেঘান্থুমান 
করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যুখিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে 
থাকিয়া ঘুথিকা-ভ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে ন! যে, গৃহমধ্যে যুথিকা 
আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বল৷ যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা 
যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ববপরত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 
অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল-_সকল প্রমাণের মূল (১)। অনেকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র ছুই তিন সহজ বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই 
চার্বাকের মতে আসিয়| পড়িতেছে। ধন্য আর্ধ্যবুদ্ধি! যাহা এত কালে হুম, মিল, বেন 
প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে-_ছুই সহত্রাধিক বৎসর পূর্বের বৃহস্পতি তাহ! প্রতিপন্ন 
করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ 
নাই_আমর! বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই 
বলিয়াছিলেন কি না, তাহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয়. করা কঠিন। 
প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক : 
জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,__কাল, আকাশ, ইত্যাদি । 


(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি । 
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কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক, যথা, 
দুইটি সমানাস্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা 
নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম ? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন,“প্রত্যক্ষের 
দ্বার! আমরা যত সমানাস্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।” তাহাতে 
বিপক্ষের! প্রত্যুত্তর করেন যে, “জগতে যত সমানাস্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ 
নাই,_তুমি যাহ! দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে, 
কোন কালে কোথায় এমন ছুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই বা হইবে না যে, তাহ! 
টানিতে টানিতে এক স্থানে মিলিবে না? যাহা মন্ুষ্তের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে 
তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি 
যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য ;_কস্মিন্‌ কালে কোথাও এমন ছুইটি সমানান্তরাল রেখা হইতে 
পারে না যে, তাহ মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে 
নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে ?” ৃ 
এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জৰ্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হুমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দেশ করেন যে, যেখানে 
বহিব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্ড্রিয়ের দ্বারা হইয়! থাকে, সেখানে বহিধিবষয়ের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের 
প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি 
অনুসারে আমরা বহিব্বিষয় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্ড্রিয়ের 
প্রকৃতি সর্বত্র একরপ, এজন্য বহিব্বিষয়ের তত্বৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্বত্র 
একরূপ । এই জন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই 
জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে-_-এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলন্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। 
পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই 
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের 
প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ 


. প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক ততে, প্রাচীন আধ্যগণ কর্তৃক সুচিত হয় 


নাই, এমত তত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্ন্দী জন ই্টয়াট মিল। তিনি 
কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমর! প্রত্যক্ষের 
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দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান আছে, সেই- 
খানেই তাহার কাৰ্য্য বর্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক বর্তমান আছে, 
সেইখানে দেখিয়াছি যে, খ আছে। পুনবর্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে 
পারি যে, খও এখানে আছে ; কেন না, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ 
থাকে, সেইখানেই তাহার কাধ্য থাকে । সমানাস্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার 
কাৰ্য্য; কেন না, আমর! যেখানে যেখানে সমানাস্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে 
সেইখানে দেখিয়াছি, মিল হয় নাই, অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত 
ূর্ববন্তাী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে দুইটি সমানাস্তরাল রেখা 
থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। 

শেষ মত হর্বট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই 
প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার 
পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ববপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি 
তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, এমন 
নহে--তাহা। হইলে সঙ্ঃপ্রস্থত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার 
শরীরে (মন শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে । 
এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পুর্ব্ব- 
পুরুষপরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান । 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার 
সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া 
উঠিতেছে (১)। 


(১) অনেকে কোমতের “Positive Philosophy” নামক দর্শনশাস্ত্রের নামান্বাদে প্রত্যক্ষবাদ . 
লিখিয়া থাকেন । আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে “Empirical Philosophy” বলে, অর্থাৎ 
লক, হম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব এই 
প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি। 


নি 


সাংখ্যদর্শন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


উপক্রমণিকা! 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য । দেশীয় পণ্ডিতের! . 
সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীন্তি 
করিয়াছে, তাহা, অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বার হইয়াছে কি না, 
সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্ত অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে 
ইহার নানা মৃত্তি বিরাজ করিতেছে । যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, 
সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পুরবর্বকালীয় 
গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদ্িত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে 
চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন । 
সংসার যে ছুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে 
হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। 
তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে 
প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্তমান হিন্দুচরিত্র। 
যে কাধ্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, 
তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণত! মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান 
লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্ট- 
বাদিত্বের কৃপাতেই ভারতব্াঁয়দিগের অসীম বাহুবল সত্বেও আর্ধ্যভূমি মুসলমান-পদানত 
হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে 
সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের স্থষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত . 
হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া! নিষ্ট ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা 
উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া! পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন । সেই তন্ত্রের 
প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফৌড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া 
কদৰ্য্য উৎসব করিতেছে । সেই তন্ত্রের প্রসাঁদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গাল! 


১১২ বিবিধ প্রবন্ধ 
দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে 
শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দূর্গা কালী জগদ্ধাত্রী 
পূজার বাঘ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে। 
সহজ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ 
মধ্যে যে সময়টি সর্ববাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই 
ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, 
তিববতে, চীনে, ত্রন্মে, শ্যামে এই ধর্ম অদ্যাপি ব্যাঁপিয়া রহিয়াছে । সেই বৌদ্ধধর্মের 
আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্্ে এই তিনটি 
নৃতন ; এই তিনটিই এ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা 
রিবিউতে “বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্যদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই 
তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞ। 
-সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আঁড়ন্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার 
বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন । * 
কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্বধন্্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্মাবলম্বী 
লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রষ্টধর্্মাবলম্বীরা' তৎপরবর্তাঁ। সুতরাং যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সবর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর 
প্রতুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্ত 
শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে । 
অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ 
হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। 
সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্‌ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। 
সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্মের পূর্বের প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার 
প্রণেতা । এ কিন্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, 
কোন্‌ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই 
বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা “নিরীশ্বর সাংখ্যকেই” সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি- 
প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে । এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই। 


* বৌদ্ধধৰ্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে। 


সাংখ্যদর্শন ১১৩ 


সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা! যায় ন|। 
সাখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সুত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। 
উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ এ গ্রন্থমধ্যে আছে। এ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। 
তণ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্বসমাস, ভোজবান্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্বপ্রদীপ 
ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টাকা! প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব । 
কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও 
সমালোচ্য ; এবং যাহ! কাপিল স্থত্র বলিয়! চলিত, তাহাই আমরা! অবলম্বন করিয়া, অতি 
সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়। দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু 
বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচন। কেহ না করেন। যাহ! কিছু বলিলে 
সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব। 

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার স্থুখের সংসার । আমরা সুখের জন্য 
এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য স্থষ্টি হইয়াছে। 
জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই স্থষ্টিকর্তা জীবকে স্থষ্ট করিয়াছেন । সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ 
সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায়? 

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞ-_তীহার। বলেন, সংসারে সুখ ত 
কই দেখি না-_ছুঃখেরই প্রাধান্য । স্থষ্টিকর্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা 
বলিতে পারি না-_তাহ! মনুয্যবুদ্ধির কিচার্য্য নহে__কিন্ত সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, 
সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অস্থখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম 
অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের 
লঙ্ঘনপৌনঃপুন্েই এত দুঃখ । আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন 
যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলব্তী 
করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাহার অভিপ্রায়, এ কথা কে 
বলিবে ? মাদকসেবন পরিণামে মনুয্যের অত্যন্ত ছুঃখদায়ক-_তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি 
মনুয্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুস্ুখকর 
কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহ! লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই 
জানিতে পার! যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক 
সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী কার্ধণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের 

১৫ 
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কোন কষ্ট হয় না। বসস্তাদি রোগের বিষবীজ কখন্‌ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, 
তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে 
আমরা! সৰ্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্ত সে নিয়ম কি, তাহা! আমাদিগের জানিবার শক্তি 
নাই। ওলাউঠ| রোগ কেন জন্মে, তাহা! আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ 
লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বংসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমত৷ 
দিয়! নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা ? পণ্ডিত পিতার 
পুজর গণ্ডমূর্খ ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, 
শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুক্রটি স্থুলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। 
কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তি অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুস্তবুদ্ধির আয়ত্ত 
হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, 
তত দিন যে মন্ুয্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা! স্থপ্টিকর্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া 
বলিব? 

আবার, আমর! সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। 
একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন ছুঃখভোগ করিতেছে । আমার প্রিয়বন্ধু 
আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণ 
ভোগ করিলাম । আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশীসন 
হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, 
পৌজ্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে । 

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তী হওয়াতেও 
দুঃখ। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ । এক্ষণে স্থুবিবেচকের! 
সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসগিক নিয়মানুসারে আপন আপন 
স্বভীবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। 

অতএব সংসার কেবল ছুঃখময়, ইহ! বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও 
তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 

কিন্ত পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্ধ্য নহে। সাংখ্যকার বলেন 
যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সুত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ 
মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা ছুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন (এ, ৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ 
সুখাকাজ্ষা জন্মে না (এ, ৬)। অতএব ছুঃখেরই প্রাধান্য । 
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সুতরাং 'মনুস্জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম 
সুত্র “অথ ব্রিবিধছুঃখাত্যত্তনি বৃত্তিরত্যস্তপুরুার্থঃ।” 

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য । 
দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, 
আহার কর। পুক্রশোক পাইয়াছ, অন্ত বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন 
যে, এ সকল উপায়ে ছুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের. অনুবৃত্তি 
আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্ত 
আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুভ্রশোক 
নিবারণ করিলে, কিন্ত আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে 
হইবে। পরন্ত এরূপ উপায় সর্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন 
হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহ! সছুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । অন্য 
বিষয়ে নিরত হইলেই পুজ্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সূত্র )। 

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিষ্য 
বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে ? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই 
অগ্নি নিৰ্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনজ্জ্খালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে 
অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা! হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের 
দুঃখনিবৃত্তি নাই । 

ংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম- 

পৌনংপুন্ত আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের 
উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সুত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন 
হইলেও তদবস্থাকে ছুঃখনিবৃত্তি বলেন না; কেন না, যে জলগগ্ন, তাহার আবার উত্থান 
আছে (এ, ৫৪)। 

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? - অপবর্গই ছুঃখনিবৃত্তি। 

অপবর্গই বা কি? দ্বয়োরেকতরস্ত বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।” ( তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ 
স্ত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে 
সবিশেষ বলিব । “অপবর্গ” ইত্যাদি প্রাচীন কথ! শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা 
প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত বা সব্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক 
দেখিবেন, সাখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন? 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বিবেক 


আমি যত দুঃখ ভোগ করি-_কিন্তু আমি কে? বাহাপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোঁচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাঁইতেছি,_আমি বড় 
সুখী। কিন্ত একটি মন্ুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর । তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব ? 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার 
সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান 
করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী । তবে তোমার দেহ 
ছুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি 
নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় 
মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা । যে সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা, 
সেই আত্মা । সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহ! কিছু আছে, 
তাহা প্রকৃতি। 

আধুনিক মনস্তত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। 
সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ 
করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্সায়ু তাহাতে বিচলিত হইল-_সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। 
তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা । সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, 
“মানি, তাহাই ব্যথা । কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা ।” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের 
মনস্তত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাহার! বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, 
কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে 
অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উহার মস্তিষ্কে তাহাই বলেন । 

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে ছুঃখের 
কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহা পদার্থ ই তাহার মূল। 
আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা 


সাংখ্যদর্শন ১১৭ 


অবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার ছুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন 
কোন দুঃখ নাই । কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্তে কেন? “অসঙ্গোইয়ম্পুরুষঃ ।” 
পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে ( ১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র )। অবস্থাদি সকল শরীরের, 
আত্মার নহে ( এ, ১৪ স্বত্র)। “ন বাহ্যান্তরয়োৌরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোইপি দেশব্যবধানাৎ 
রতরস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।” বাহা এবং আস্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব 
নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশব্যবধানবিশিষ্ট । যেমন একজন 
পাটলীপুন্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রত্বনগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান 
তদ্রপ। পুরুষের দুঃখ কেন? 

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ আস্তরিকে দেশব্যবধান 
আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন ক্ফাটিকপাত্রের নিকট 
জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার 
সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও 
পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে । 
সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ 
অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং 
তাহাই পুরুষার্থ । “যদ্বা তদ্বা তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুার্থস্তছৃচ্ছিত্ভিঃ পুরুষার্থ (৬, ৭০ )। 

সাংখ্যের মত এই । যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়, যদি আত্মাই স্মখ- 
ছুঃখভোগী হয়, যদি আত্ম দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ- 
দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়| স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্তু এই “যদি”গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই 
বলিবেন,_ 

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ কিসে জানিতেছ ? শারীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা । 

-২য়। আত্মাই যে সুখছুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? . প্রকৃতি সুখদুঃখভোগী 
নহে কেন? 

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তন্তিন্ 
অণুমাত্ৰ প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্মপুস্তকের আজ্ঞান্থুসারে ; 
দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞান্ুসারে মানিব না । 
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৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের 
সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই । 

অতএব যাহার! আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহারাও সাংখ্য মানিবেন না। 
এবং এ সকল মত' যে, এ কালে গ্রাহ্া হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহা, ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাহ! আশ্চর্য্য 
আবিষ্ষিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্কিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়। 

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়? 

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্‌ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ 
হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত । অতএব প্রকৃতি- 
পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি । পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই শক্তি” 
(Knowledge is Power.) ; হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, “জ্ঞানেই মুক্তি!” দুই জাতি 
দুইটি পৃথক্‌ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের শক্তি 
পাইয়াছেন-__আমর কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্‌ ফল হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইউরোগীয়েরা শক্তি-অন্ুসারী, ইহাই তাহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির 
প্রতি যত্তুহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য এহিক; 
তাহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক_-তাই ইহকালে আমরা জয়ী 
হইলাম নাঁ। পরকালে হইব কি না, তদ্দিষয়ে মতভেদ আছে। 

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ 
হইয়াছে বলিতে হইবে । প্রাচীন বৈদিক ধৰ্ম্ম ক্রিয়াত্মক ; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক 
শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, 
স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা 
তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদিগের স্ততি এবং 
উপাসনা করেন। ক্রমে তাহাদিগের গ্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে 
সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্তের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় 
বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শান্ত্রসকল কেবল তৎসমুদায়ের 
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আলোচনার্থ স্থষ্ট হইল-_প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আধ্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। 
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সুত্রগ্রস্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের 
কথায় পরিপূর্ণ । যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহ! কেবল বেদের আনুষঙ্গিক 
বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার 
দাসতশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস 
ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে 
বেদভক্তি আরও প্রবল! হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। 
মনুষ্য বিবেকশুন্য মন্ত্মুগ্ধ শৃঙ্খলবন্ধ পশুবৎ হইয়! উঠিল। 

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই 
পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্মগীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সৃষ্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশীস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহ নিরূপিত 
হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ 
করিয়াছেন। 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ স্থষ্ট, কি নিত্য। অনাদ্দিকাল 
এইরূপ আছে, না কেহ তাহার স্থজন করিয়াছেন? 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ স্থষ্ট, জগৎকর্তা একজন আছেন। সামান্য 
ঘট পটাদি একটি কর্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি 
সম্ভবে? 

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাহার! বলেন যে, এই জগত যে সৃষ্ট বা 
ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর 
নাস্তিক বলে; কিন্ত নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাহার! বিচারের দ্বারা আপন 
পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় 
দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 


১২০ বিবিধ প্রবন্ধ 

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্‌ তত্ব, 
স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্‌ তত্ব । ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, 
কিন্তু স্বষ্টিক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, 
নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথ! আমি বলিতে পারি না” 

এক্ষণকার কোন কোন খ্ৰীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্‌ মত অযথার্থ, 
কোন্‌ মত যথার্থ, তাহা আমর! কিছুই বলিতেছি না। যাহার যাহ! বিশ্বাস, তদ্দিরুদ্ধ 
আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাঙ্খকারকে 
প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাঙ্খকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহ। 
পশ্চাৎ বলিব । কিন্তু তিনি “সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্তা”” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও 
তাহাকে স্থ্টিকর্তা বলেন ন1; স্থষ্টিই মানেন না । এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়া! 
স্বীকার করেন। 

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণপরম্পরা 
অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া! যাইবে; কেন ন1, কারণশ্রেণী 
কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহ অমুক বৃক্ষে 
জন্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে ; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল ; 
সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি 
আদিম বীজ মানিতে হইবে । এইরূপ জগতে যাহ! আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান 
বন্ধ হইবে, সাঙ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)। 

জগছুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে 
এই বিশ্ব সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাঙ্্যকারের উত্তর এই ;_ 


এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,__ 
১।. "পুরুষ । 

২। প্রকৃতি। 

৩। মহৎ। 

৪। অহঙ্কার। 


৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্ৰ । 
১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেকন্দ্রিয়। 
২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত। 


সাংখ্যদর্শন ১২১ 


ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থুল ভূত। পাঁচটি কর্মেন্দ্িয, পাঁচটি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অস্তরিন্দ্রিয় এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি 
তন্মাত্ৰ । “আমি” জ্ঞান অহঙ্কার । মহৎ মন | *% 

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। 
আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে ইত্যাদি। 

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। 
তবে “আমিও” আছি। অতএব তন্মাত্ৰ হইতে অহস্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল । 

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য । তবে 
মনও আছে (0০৪০ ০৮৪0 9810.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল । 

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি 
আছে। 

সাঙ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ 
তন্মাত্ৰ এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থুল ভূত। 

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত 
বলিয়। বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে যে স্থষ্টি ক্রিয়| বর্ণিত আছে, তাহা 
এই সাঙ্যের মতে ব্রন্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র । 

বেদে কোথাও সাঙ্ঘযদর্শনানুষায়ী স্থষ্টি কথিত হয় নাই। খগ্েদে, অথব্ব্বেদে, 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে স্থষ্টিকথন আছে, কিন্ত তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মন্ুতেও 
স্থষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামীয়ণেও এরূপ । কেবল পুরাণে আছে। অতএব 
বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু, ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পুর্বে সাঙ্খযদর্শনের 
স্ষ্টি। মহাঁভারতেও সাথ্যযের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্‌ অংশ নূতন, কোন্‌ 
অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত কর! ভার। কুমারসম্তবের দ্বিতীয় সর্গে যে ত্রহ্মস্তোত্র আছে, 
তাহা সাথ্যানুকারী । 

সাঙ্খ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা 
নিরীশ্বর সাঙ্যকে আপন মনোমত করিয়। গড়িয়া লইয়াছেন। 


* Mind নহে ; Consciousness. 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


নিরীশ্বরতা 


সাথ্যদৰ্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাঙ্য নিরীশ্বর নহে। 
ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
তাহার মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুন্ুমাঞ্জলিকর্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে, 
সাঙ্যমতীবলম্বীর৷ আদিবিদ্বানের উপাসক । অতএব তাহার মতেও সাঙ্ঘয নিরীশ্বর নহে। 
সাঙ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল স্থৃত্রের 
উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাঞ্ষ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বল! যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত 
লেখা যাউক । 

সা্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সুত্র এই কথার মূল। সে স্থত্র এই 
“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।” প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব। 

সূত্ৰকার প্রমাণের কথ! বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ ; প্রত্যক্ষ, 
অনুমান এবং শব্দ । ৮৯ সুত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “যৎ সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্‌ ”” অতএব যাহ! সন্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা। 
এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে । যোগিগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন ৯০৯১ সুত্রে স্ুত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন । দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। স্ুত্রকার তাহার এই 
উত্তর দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন__ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই ; অতএব 
তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বন্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, 
দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহ! উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে । এমত নাস্তিক বিরল, 
যে বলে যে, ঈশ্বর নাই । যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও 
নাস্তিক বলা যায়। 

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি 
পৃথক্‌ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও 
কোন প্রমাণ নাই। কিন্ত গোলাকার ও চতুক্ষোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। 
গোলাকার চতুক্ষোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কিনা? তাহার 
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অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্ত তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই । যেখানে অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ 
না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের 
প্রকৃত নিয়ম । ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহ! ভ্রান্তি। “কোন পদার্থ আছে, এমত 
প্রমাণ নাই বটে, কিন্ত থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহ! ভাবিয়। যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব 
কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত। 

অতএব নাস্তিকের ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাহার! কেবল ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,__তাহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন, কিন্ত 
আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। 

অপর শ্রেণীর নাস্তিকের! বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত 
নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়ের কেহ কেহ এই 
মতাঁবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ 
চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট । কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তি- 
সকল শরীর হইতে বিষুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় 
তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে 
হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক । 

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।৮ শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর 
নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন 
যে, ঈশ্বর নাই। 

সে প্রমাণ কোথাও ছুই একটি সুত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সুত্র একত্র করিয়া, 
সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্বসন্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে 
বুঝাইতেছি। 

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ 
ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ । 
প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে 
একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের 
কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা দৰে সিদ্ধি হয় না 
( সন্বন্ধাভাবান্নান্থমানম্। ৫, ১১)। 
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যদি এই সুত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পববতে ধূম 
দেখিয় তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে 
যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া । অর্থাৎ অগ্নির সহিত 
ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া । 

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, 
তুমি বলিবে দুইটি । তুমি তাহাকে কখন দেখ নাই_-তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার 
দুইটি হাত ছিল? বলিবে, মান্ুুষমাত্রেরই ছুই হাত, এই জন্য । অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত 
দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য । 

এই নিত্য সম্বন্ধ ব! ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য 
সম্বন্ধ আছে যে, তাহ! হইতে ঈশ্বরানুমান কর! যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই 
সঙ্গে না। 

তৃতীয় প্রমাণ__শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, 
বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, স্থষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, 
ঈশ্বরকৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান-কাধ্যত্বস্ত। ৫, ১২); কিন্ত যিনি বেদ পাঠ করিবেন, 
তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথ! । এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের 
যে উল্লেখ আছে, তাহ! হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার ( সিদ্ধস্ত ) উপাসন। 
(মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্ত বা। ১, ৯৫)। 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে 
যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিয়ে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি স্বষ্টিকর্ততা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা । যিনি 
্টিকত্তী, তিনি মুক্ত ন! বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাহার স্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? 
আর যিনি মুক্ত নহেন__বদ্ধ, তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব 
একজন স্থষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। যুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩); 
উভয়থাপ্যস্ৎকরত্বম্‌ ( ১, ৯৪ )। 

স্থষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি 
ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ানুষায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, 
পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, 
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স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পন্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন ? যদি সুবিচার 
করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব । তাহা হইলে তিনি 
সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আক্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না 
হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফলনিম্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাত! বল না? ফল- 
নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি? 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক । অথচ তিনি বেদ মানেন । 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব । 
সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা৷ বৌদ্ধধর্মের পূর্ববস্থচন। বলিয়! বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে সাখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকে 
বলেন, কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, 
৫৭ স্থুত্রে স্ত্রকার বলেন, “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।” সে কি প্রকার ঈশ্বর? “সহি 
সর্ব্ববিৎ সব্র্বকর্তা,” ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, 
আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সব্ববিশাল উদ্ধালোকেও যুক্তি নাই ; কেন না, 
তথা হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, 
জগৎকারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই ; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুখানের 
ন্যায় পুনরুখান আছে (৩,৫৪ )। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 
“সবর্ববিৎ এবং সর্ববকর্তা।” ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্ত 
ইনি জগৎতষ্টা বা বিধাতা নহেন। “সর্ববকর্তা” অর্থে সর্বশক্তিমান্‌, সর্ববস্থষ্টিকারক নহে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
বেদে 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ 
হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্ত শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার ' 
করে অথচ ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রপেত৷ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। 
এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে 
লিখিতে ইচ্ছা করি। 
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মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম, এবং অবস্থা নিন্মিত হইয়াছিল । 
বেদ, পিতৃ, দেবতা। এবং মন্য্যের চক্ষু ; অশক্য, অপ্রমেয় ; যাহ! বেদ হইতে ভিন্ন,- তাহ! 
পরকালে নিষ্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর্বর্ণ, 
ত্ৰিলোক, চতুরাঅম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ ; বেদ মনুস্বের পরম সাধন ; যে বেদ, 
সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দগ্ুনেতৃত্ব এবং সর্বলোকাধিপত্যের যোগ্য । যে বেদজ্ঞ, সে 
যে আশ্রমেই থাকুক ন! কেন, সেই ত্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য । যাহারা ধর্ম্ম-জিজ্ঞা লু, 
বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ | বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহার! স্বর্গ 
বা আনন্ত্য কামন! করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ | যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, 
যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি খথেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না। 

শতপথ ব্ৰাহ্মণ বলেন, বেদাস্তির্গত সর্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং 
দেবতাগণের আত্মা । বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ। 

বিষ্ণপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম, প্রবর্তন, বেদশব্দ হইতে স্থষ্ট 
হইয়াছিল। অন্যত্র এ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও খগ্যজুঃসামাত্মক বল! হইয়াছে । 


মহাভারতে শান্তিপর্বেও আছে যে, বেদশব্দ হইতে সর্ববভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির 
উৎপত্তি। 


খক্সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচাধ্য 
লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে ৷” 

এইরূপ সর্বত্র বেদের মাহাত্য। কোন দেশে কোন ধর্শগরন্থের, বাইবল, কোরাণ 
প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিম! কীন্ভিত হয় নাই । 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ববগামী বা! উৎপত্তির মূল, তাহ 
কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মতভেদ. আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা 
কেহ নাই ।--এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহ! নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন 
যে, ইহা ইশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশান্ত্রের কি আশ্চর্য্য 
বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ছুইখানি শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থের এক্য নাই । যথা 

(১) খথ্থেদের পুরুষস্থক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন। 

(২) অথব্ববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে খগ্‌ যজুষ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল । 

(৩) অথর্ববেদে অন্যত্ৰ আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম। 
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(৪) এ বেদের অন্যত্র আছে, খণ্েদ কাল হইতে উৎপন্ন । 

(৫) এ বেদে অন্যত্ৰ আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত। 

(৬) শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে খচ্‌, বায়ু হইতে যজুষ্‌, এবং সূর্য্য 
হইতে সামবেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও এরূপ আছে। এবং মন্থুতেও তদ্রুপ 
আছে। 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছিল । 

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে. প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে 
প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের 
উৎপত্তি । 

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার ) নিশ্বাস। 

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে, প্রজাপতি সোমকে স্থষ্টি করিয়া তিন বেদের 
স্বষ্টি করিয়াছেন । 

(১১) বৃহদ্রারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্‌ স্থষ্টি করিয়া তদ্দারা বেদাদি 
সকল স্থষ্টি করিয়াছেন। 

(১২) শতপথ ব্ৰাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্রূপ সাবলের দ্বার 
দেবতার! বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন । 

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্বাশ্রু | 

(১৪) উক্ত ব্ৰাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাত। | 

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন । ভাগবত পুরাণে ও 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণেও এরূপ । 

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্তৃত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে খচ্‌ ও 

জুষ্‌, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মুদ্ধা হইতে অথর্ব্বের স্বজন হইয়াছিল । 

(১৭) মহাভারতের ভীম্মপর্ধবে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে 
স্থজন করিয়াছিলেন। শাস্তিপর্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে। ব 

(১৮) অথর্বববেদান্তর্গত আয়ুবেরেদে আছে যে, আয়ুর্বেদ ব্রহ্মা! মনে মনে জানিয়া- 
ছিলেন। আয়ুবেবদ অথর্বববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্বববেদের এরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। 

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে 
বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে । দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের স্থষ্টত্ব এবং 
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পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে-_কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে । কিন্ত 
পরবর্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী। তাহাদিগের মত নিয়ে 
লিখিত হইতেছে । 

(১৯) সায়নাচাৰ্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে খ্েদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে 
তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মন্ুয্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় 
বলেন। 

(২০) সায়নাচার্যের “ভ্রাতা, মাধবাচার্য্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় 
যজুর্বেরেদের টীক! করিয়ীছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য । তবে তিনি এই অর্থে নিত্য 
বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদি- 
বাক্যবৎ পুরুষবিরচিত. নহে. বলিয়। নিত্য । এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। 

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া 
বেদ নিত্য। শঙ্করাচাধ্য এই মতাবলম্বী । 

(২২) নৈয়ায়িকের তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয় ।_মন্ত্র ও 
আযু্ধেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা৷ প্রামাণ্য বলিয়াই বেদ প্রামাণ্য বোধ হয় । গৌতম- 
সূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্তপ্রণীত বলিয়। নির্দেশ করা তাহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা 
যায় না। 

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুন্ুমাঞ্ুলিকর্তা উদয়নাচার্যের 
এই মত। 

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং 
অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ স্থষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে 
পারে না। কিন্ত সাংখ্য-প্রবচনকারের মত স্ষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ 
কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না, বেদেই তাহার কার্ধ্যত্বের প্রমাণ আছে__যথা 
“সদ তপোহতপ্যত তম্মাৎ তপস্তেপাঁন! ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত ৷” যেখানে বেদেই বলে 
যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় 
হইতে পারে ন!। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে । কিন্ত 
সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই 
বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ 
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তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি যুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদস্জন করিবেন না; 
যিনি বদ্ধ, তিনি অসব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম । 

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? 
সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা__অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪ )। যাহারা হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের 
নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাহাদিগের ভ্রম 
নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচিত্রা, 
ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্তজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত 
হইয়াছিলেন, আমর! এমত বিবেচনা করি না । আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে 
বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া 
বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্তকমত প্রতিবাদী দিগকে নিরস্ত 
করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দ্িয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন 
বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা৷ কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। 
সুত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, “দেখ, তোমরা যদি বেদকে 
সর্ববজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ 
অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহ! যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও 
বলিতে হইবে যে, ইহা মনুয্যকৃত ; কেন না, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা 
গিয়াছে।” যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদশী দার্শনিক 
সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বল! যাইতে পারে না। 

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন । আজি কালিকার কথা ধরিতে 
গেলে বোধ হয়, এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, 
সনাতন ধর্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান 
না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমর! বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ 
এই ছুই দলে বিভক্ত । এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে । ভারতবর্ষের ভাবী 
মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্মে 
থাকা উচিত? ন! সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব ? 
না মানিব না? যদি মানি, তবে কেন মানিব ? ; 
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আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মশান্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত 
হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, 
“তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।” এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, 
দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন । জৈমিনি, বাদরাঁয়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, 
যাহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশীস্তে এই 
প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার 
দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে । এ সন্দেহ 
অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শক্করাচাধ্য, মাধবাচাধ্য, সায়নাচাধ্য 
প্রভৃতি নব্যেরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, 
এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর 
দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে । 

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচারসমরে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি। 
তাহার প্রতিদ্বন্বী নৈয়ায়িক গৌতম | নৈয়ায়িকের৷ বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্ত 
যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহা করেন। 
মীমাংসকের! বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আগুবাক্য 
মাত্র। নৈয়ায়িকের৷ মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্ত যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 
মাধবাচাধ্য-প্রণীত সর্ধদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম নিয়ে সংক্ষেপে লেখা গেল । 


মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্তা অন্বর্ধ্যমান। সকল কথ 
লোকপরম্পর৷ স্মৃত হইয়৷ আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন । 
ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। 
এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে ন! যে, প্রলয়পূর্বে বেদ 
প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা! প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্তা। কাহা 
কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা৷ আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন 
কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য । বাক্যত্বহেতু, 
মন্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা 
বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার পুর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে তাহার গুরু ; এইরূপ 
যেখানে অনন্ত পারম্পধ্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি 
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সম্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের কর্তা যে ব্যাস, ইহ 
স্মধ্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বল! যাইতে পারে যে, “ঝচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি 
যজ্ঞিরে তম্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।” ইতি পুরুষসুক্তে বেদকর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর 
মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; 
কেন না, শব্দসা মান্যত্ববশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহোক্ডিয়গ্রাহা। মীমাংসকেরা উত্তর করেন 
যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা! 
গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব- 
বশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনর্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ।. মীমাংসকেরা৷ আরও 
বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাহার 
তান্বাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই | নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী 
হইলেও ভক্তান্ুগ্রহার্থ তাহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখতে ৫ গেলে 
প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? এই তর্কের তিনটি 
মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশান্ত্র হইতে পাওয়া যায়_ 

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য । কিন্তু বেদেই আছে যে, 
ইহা অপৌরুষেয় নহে । যথা “খচঃ সামানি যনজ্ঞিরে” ইত্যাদি । 


দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য । প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে 
ঈশ্বরপ্রশীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভৃত, কিন্তু যেখানে 
তাহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে. 
বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহ! সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা! 
নাই। যাহার! ঈশ্বর মানেন না, তাহারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, 
তাহা বলা বাহুল্য । ৃ 

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। 
সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচাধ্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্ধ্য ব্রহ্মসুত্রের 
ভাস্তে এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ 
শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য । কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার 
আবশ্যক হইতেছে । অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের 
অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন 
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বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমর! পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ববাচনাত্মক তত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দশান্ত্রে কোথায় 
কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে নির্দেশ করিতে হয়। 

১। মুগকোপনিষদের আরম্তে “দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ব্রহ্মাবিদে! 
বস্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা খঞ্ধেদো৷ যুবের্ধদঃ সামবেদোহ্থব্ববেদঃ শিক্ষাকল্প- 
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দে! জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ৷” 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা । 

২। শ্রীমগ্তগবদগীতায়, ২৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা 

যমিমাং পুপ্পিতাং বাচশ্প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদক্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বগপরাঃ জন্মকম্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসামূ। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ৷ 
ত্ৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিপ্লৈগুণ্যো ভবাক্জন ৷ 

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে 
‘বেদ ত্যাগ করে। ৪ । ২৯, ৪২। 

শব্ব্ৰহ্মণি ছুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে। 
মলি ব্যবচ্ছিনং ভজন্তে ন বিছুঃ পরম্‌ ॥ 
যদা যস্তামুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। 
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্িতাম্‌ ॥ 
৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না__যথ। 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।” 

শাস্্ানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও. পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ 
মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। 
যাহার! সক্ষম, তাহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পুর্বগামী পগ্ডিতদিগের প্রদর্শিত 
পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল। & 


* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবরুত বিখ্যাত সংগ্রহ 
হইতে নীত হইয়াছে। 


ভারত-কলঙ্ক 
ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এত কাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, 
ভারতবর্ষায়ের! হীনবল, এইজন্য । “Effeminঞe Hind০০৪” ইউরোগীয়দিগের মুখাগ্রে 
সর্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোগীয়দিগের মুখেই 
ভারতবর্ষায় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীন্বভাব হিন্দুদিগের 
বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীষ্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই 
তাহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তীহার। স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব 
হিন্দুদিগের কাছে-_মহারান্্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা পরাস্ত 
হইয়াছেন। 

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে 
তাহা নুন, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়! 
থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বে যে বিশেষ 
বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে-_ছূর্বল বলিয়! তাহার! 
পরাধীন হয়েন নাই। 

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত 
প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য । এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, 
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের আপনাদিগের কীন্তিকলাপ 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়- 
দিগের যে শ্লীঘনীয় সমর-কীন্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে । যে গ্রন্থগুলিন “পুরাণ” 
বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা 
অনৈসগিক এবং অতিমান্ুুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন 
রূপেই নিশ্চিত হয় না। ? 

ভাগ্যব্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে ছুই স্থানে প্রাচীন ভারতবীয়- 
দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজগুর বা 
সেকন্দর দিশ্বিজয়ে যাত্রা করিয়৷ ভারতবর্ষে আসিয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল 
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য্বন-লেখকেরা তাহ! পরিকীন্তিত করিয়াছেন । দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে 
সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন । কিন্তু 
প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা । মনুষ্য চিত্রকর 
বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্ব৷ আত্মজাতির 
লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শক্রপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাহারা অতি 
অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, 
কৃতবিষ্ভ, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, 
তাহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘ্বণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, 
উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নিরণীত 
হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্মাদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার 
উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা কর! যাইতে পারে ন|। 
সে যাহাই হউক, নিয়লিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ 
হইতেছে। 


প্রথম, আরব-দেশীয়ের৷ এক প্রকার দিখ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, 
তখনই তাহার! সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। 
তাহারা কেবল ছুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে 
ভারতবর্ষ। আরব্যের! মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্ত 
দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট 
"বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর 
পর্য্যন্ত যত্ত করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই । মহম্মদ বিনকাসিম সিদ্ধুদেশ 
অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত 
হইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিদ্ধ রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত 
" হইয়াছিল। ভারত জয় দিথিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্ষ্টোন বলেন যে, 
হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্মের প্রতি দৃঢান্থরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি 
রণনৈপুণ্য,_যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্মান্থরাগ অগ্ঠাপি ত বলবং। তবে কেন 
হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত ? 
দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্য নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী 
জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রতৃত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ 
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সর্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও 
তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া 
ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দুর ছূর্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ 
আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, 
স্পেন, পারস্ত, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। 
তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা 
প্রথম ২০০ শ্রীষ্ট-পূর্ববান্দে গ্রাস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে এ রাজ্য 
একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্ববাব্দে প্রথম 
রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর 
মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্বব রোমক বা! গ্রীক সাত্রাজ্য চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ 
বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহন্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম 
অগ্ঠাপি জগতে বীরদর্পের পতাকান্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ধবরজাতি কর্তৃক 
প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ধবর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। 
তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বংসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত 
হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অন্চরেরা আরব্যজাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ 
বিফলযত্ব হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রপ। যাহারা পৃথীরাজ, জয়চন্দ 
এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তরভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা 
আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদ্দিগের প্রথম 
ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তংস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। 
পাঠানের! কখনই আরব্য রা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। 
তাহারা কেবল পুর্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল । আরব্য, : 
তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ব-পারম্পর্য্যে সার্ধ পাচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। * iy 
মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইহাদের নিকট 


হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,_- 
* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র । 


১৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিন! হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্বাগত হিন্দুরা 
অধিকতর বলবান্‌ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্‌। 
তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় 
বিপ্নব বর্ণনকালে তাহার! এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে 
এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা! দেখে নাই । এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীক- 
সৈশ্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ধীয়দিগের 
রণদক্ষত| সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক 
গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 

ভারতভূমি সর্ধরত্বপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য 
সৰ্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়! উত্তর পশ্চিমে পার্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পুর্বক 
ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহিলিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী 
সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা৷ তছভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য 
অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্যন্ত আধ্যেরা সকল 
জাতিকে শীত ব৷ বিলম্বে দূরীকৃত করিয়। আত্মদেশ রক্ষ। করিয়াছিল । পঞ্চদশ শত বৎসর 
পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেই আক্রমণস্থলীভূত হইয়। এত কাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা! করিয়াছে, 
এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল 
পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ 
নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না। 

এই সকল প্রমাণ সত্বেও সর্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ । 
অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলক্কের তিনটি কারণ আছে। 


প্রথম, হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই ;_আপনার গুণগান আপনি ন! গায়িলে কে গায়? 
লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে 
মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্‌ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ_-রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের 
যোছ্ধুগুণের পরিচয়,_গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল 
মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের 
গৌরব নাই__কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই। 


ভারত-কলঙ্ক ১৩৭ 

দ্বিতীয় কারণ,__-যে সকল জাতি পররাজ্যাঁপহারী, প্রায় তাহারাই রণপপ্ডিত বলিয়া 
অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে । যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তষ্ট হইয়া, 
পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহার! কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। 
ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অগ্ভাপি এ দেশীয় ভাষায় 
“ভাল মানুষ” শব্দের অর্থ__ভীরুম্বভাবের লোক, অকন্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ ৷” 
অর্থ-_হরি নিতান্ত অপদার্থ! 

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশুন্ত ছিলেন, এমত আমরা বলি না। 
তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, 
হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র 
মগ্ুলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসন! করিতেন না; 
কোন হিন্দু রাজা কম্মিন্‌ কালে সমগ্র ভারত সাত্রাজ্যতুক্ত করিতে পারেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ হিন্দুর! যবন স্্েচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; 
তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং 
তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা । অতএব 
সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাজ্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা 
ছিল না । সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ববকালে হিন্দুরাজ্যতুক্ত ছিল, 
কিন্ত সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া! গণ্য হইত। 

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ-হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন । 
যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্ত এক্ষণকার 
হিন্দুদিগের বী্ধ্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক 
দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। 
ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকাঁলিক ইটালীয়, এবং 
বর্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা 
যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষায়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ 
করা তাদৃশ অন্যায় । 

আমর! এমতও বলি না৷ যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়ের! নিতান্ত কাপুরুষ, এবং 
সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার 
দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দিষ্ট করি। 


"Pht 
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প্রথম, ভারতবর্ষীয়ের! স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় 
লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় 
ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকরু, বা সুখের আকর, 
পরজাতীয়ের রাজদণ্ড গীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। 
পরতন্ত্রতা অপেক্ষা! স্বতন্্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, 
কিন্তু সেটি বোধমাত্র_সে জ্ঞান আকাঙ্ষায় পরিণত নহে । অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল 
বলিয়। জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে ততপ্রতি সকল স্থানে আকাজ্ষা জন্মে না। 
কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কাণ্রিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার 
মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ববত্যাগী বা কাণ্রিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত ? 
প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্্যপ্রিয়তা বলবতী আকাজ্ঞায় 
পরিণত। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ববন্ ত্যাগ কর্তব্য। 
হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাহাদিগের বিবেচনা “যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি ?” 
স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন 
করিলে ছুই সমান। ন্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে 
না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরত| নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য 
প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে 
উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে 
না। যে রাজ! হয় হউক, আমর! কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না ॥* 

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার 
ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও 
নহে। খভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্যপ্ৰিয় ব্বভাববশতঃ কোন 


* আমর! এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতম্তাভক্ত জাতি ছিল না। মীবার- 


রাজপুতদিগের অপূর্ব কাহিনী যাহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাহারা জানেন যে, এঁ রাজপুতগণ 
হইতে স্বাতম্ত্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখ! দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্প্রিয়তার ফলও চমৎকার । 
মীবার ক্ষত রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা 
উড়াইয়াছে। : আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অগ্যাপি উদয়পুরের 
রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামিও 
নাই, সে অযোধ্যাও নাই । উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুস্ধে যথার্থ । 
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জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশুন্ত। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বন্ত 
আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্তবান্‌ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই 
স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি 
তাহার অনাদর ; জন্য ব্যক্তি যশোলিগ্পং ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একত্রত হইয়া 
কার্পণ্য, নীচাশয়ত৷ প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া 
দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি যছ ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত 
সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। 
সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয় ; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শাস্তিস্থখের অভিলাষী ; 
ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্ের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য 
উৎসুক নহে, ইহাতে তাহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্বল, রণভীরু, স্বাধীনতাল্লাভে 
অক্ষম ; এ কথা তাহাদের মনে পড়ে না! যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী : 
বা যত্ববান্‌ নহে । অভিলাষী বা যত্ববান্‌ হইলেই লাভ করিতে পারে । 


স্বাতন্ত্র্য অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা! বলি না; ইহা 
হিন্দূজাতির চিরম্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত 
বৎসর স্বাতন্ত্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্্াশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান 
করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে 
পূর্বতন হিন্দুগণকে ্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ 
কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখ! যায় না 
যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্যের আকাঙ্ষায় কোন কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে । রাজার রাজ্য 
সম্পত্তি রক্ষায় যদ্ব, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভুরি ভুরি উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। কিন্ত স্বাতন্্য লাভাকাজ্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্য, 
স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা । 

ভারতবর্ধায়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতস্ত্রযে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে 
তাহাও ছুজ্ৰের় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাঁতিশয্য প্রভৃতি 
ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ববরা, দেশ সর্ববসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্লায়াসে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক 
পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের 
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বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য 
হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্ত মনের আভ্যন্তরিক 
গতির দ্বিতীয় ফল বাহ সুখে অনাস্থা । বাহ স্থুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। 
স্বাতন্ত্্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্টেষ্টতার এক অংশ মাত্র । আধ্য ধর্ম্মতত্বে, আৰ্য্য দর্শন- 
শাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা৷ সর্বত্র বিদ্যমান । কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম, সকলেই 
এই নিশ্টেষ্টতারই সন্বর্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; 
তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিন্ধামত্বই পুণ্য । বৌদ্ধধর্মের সার,__নির্ব্বাণই মুক্তি। 


এক্ষণে জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্য হতাদর, তবে 
মুসলমানকৃত জয়ের পূর্বে সার্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যন্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি 
বিমুখ পূৰ্ব্বক স্বাধীনতা! রক্ষা করিয়াছিল ? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, 
অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন 
এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল? 
উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভূতিকে বিমুখাকরণ জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজাসম্পন্তি রক্ষার জন্য 
যত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত ; যখন পারিত, শক্র বিমুখ 
করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্য রক্ষা হইত; তগ্ডিন্ন যে “আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় 
রাজা হইতে দিব না” বলিয়! সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্ভমশালী হইয়াছিল, 
ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয় বিবেচনা হয়। যখনই 
সমরলক্ষমীর কোপদৃষটিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই 
হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই । কেন না, আর 
কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বাঁ অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট 
হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে । আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্য 
পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় 
নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহিলক, কোন প্রদেশখণ্ডের 
রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে 
ূ্বপ্রতুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র 
বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্্যের সঙ্গে আধ্যজাতীয়, আধ্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন- 
জাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয় ;_মগধের সঙ্গে কান্তকুজ, কান্যকুন্জের সঙ্গে 
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দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে 
ইংরেজ ;__-সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রছলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। 
কিন্ত সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া 
কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন 
জাতিকর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা! যাইতে পারে ন! ; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন 
পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। 

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। 
সে কারণ হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার 
অভাব, অথবা অন্ত যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি। 

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই 
লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের 
মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই 
আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন 
আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তডদ্রপ, রামের তদ্রুপ, যদুরও 
তদ্রপ, সকল হিন্দুরই তদ্রপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্ধ্য হইল, তবে সকল 
হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কাৰ্য্য করে, এই 
জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অন্ধাংশ মাত্র । 

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই 
আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে । অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। 
যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, 
আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিগীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন 
তাঁহাদের মলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের 
অমঙ্গল হইতে পারে । হয় হউক, আমর! সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব 
না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি- 
প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ । 

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্বি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারে না । ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে । সেই বিকারে, জাতিসাধারণের 
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এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল- 
মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা 
অনেক ছুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ 
করিয়াছে। 


স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা! বলবতী হয়, সে 
জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে 
বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে । ইহার 
প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নৃতন 
জন্মান সাআজ্য স্থাপিত হইয়াছে । আরও কি হইবে বলা যায় না । 

এমত বলি না৷ যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্‌ কালে ছিল না। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা৷ চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে । অন্যত্র 
- হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আধ্যজয়ের সময়ে 
বেদাদির স্থষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে 
এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠ যে আধ্্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, 
তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিযন্তা 
ব্রাহ্মণের! যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও এ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আৰ্য্য 
বর্ণে এবং শূত্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে 
আধ্যবংশ বিস্তৃত হইয়া! পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না । আধ্যবংশীয়েরা 
বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন 
করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল । সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, 
আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে 
পৌতু পর্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাঁণ্য পথন্ত সমস্ত ভারত-ভুমি মক্ষিকাসমাকুল 
মধুটক্রের হ্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তর 
রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মশ্মের স্থষ্ট হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর 
ধর্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়ত্ব 
কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ীয়েরা৷ একতাশৃন্য হইল। পরে আবার 
মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোন্মির উপর 
সাগরোন্মিবং নূতন নৃতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বতপার হইতে আসিতে 
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লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহত্রে রাজান্ুকম্পার লোভে বা রাজগীড়নে মুসলমান 
হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, 
মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির 
এক্য কোথায়? এক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, 
ধর্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্র, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, 
মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মমগত এক্য থাকিলে বংশগত 
এক্য নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত এক্য নাই, ভাষাগত এক্য থাকিলে নিবাসগত 
এক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি 
বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, 


নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট যেখানে কোন : | 


প্রদেশীয় লোক সব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, 
তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই । বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গীলিজাতির একতা 
বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা ৰোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। 
বহুকাল পৰ্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সা্রাজাতুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ 
হইতে থাকে । ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, 
আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সা্রাজ্যতুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ 
ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ এক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত 
জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা 
নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া 
কখন হিন্দুসমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কাধ্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে 
বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত 
হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জনীর বিক্ষেপও করে 
নাই। 


ইতিহাসকীন্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় 
হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার 
সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল । তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্তীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। 
এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূরর্ব মোগল সাত্রাজ্য মহারাষ্্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। 


১৪৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত 
হইল। অদ্যাপি মার্াট্রা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে । 

দ্বিতীয় বারের এন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় 
হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রপারে সিংহনাদ 
শুনিয়া, নির্ভাক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে এন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর 
ধন্দ্রজালিক ডালহোৌসির হস্তে খালস৷ ইন্দ্রজাল ভাঙ্সিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ান- 
ওয়াল! ইতিহাসে লেখ। রহিল। 

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় 
ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথ! শিখাইতেছে। 
যাহ। আমর! কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, 
বুঝি নাই, তাহ| দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে 
পথে কেমন করিয়। চলিতে হয়, তাহ! দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক 
শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ব আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, 
তাহার মধ্যে দুইটির আমর! এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম--স্বাতন্ত্যপ্রিয়ত। এবং জাতি- 
প্রতিষ্ঠা । *. ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত ন1। 


* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationaliটy বা 8107. বুঝিতে হইবে । 


কট 77 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত৷ 


মানুষের এমন ছুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় 
না। আমাদিগের গুরুতর ছুর্ভাগ্যেও কিছু ন! কিছু মঙ্গল খুজিয়া পাওয়া যায়। যে 
অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। ছুঃখও যে 
কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বের স্বাধীন ছিল--এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন । নব্য 
ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন 
* স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি । দেখি যে, ছুঃখই 
বা কি, সুখ কি। 

কিন্ত স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাংপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা 
করা আবশ্যক হইতেছে। আমর প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্ত কোন্‌ বিষয়ের তারতম্য 
আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয় ? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা 
বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া 
আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখা ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী ? 

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়াহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, 
তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। 
কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর 
পাওয়া ভার। 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন_-“[199:” 
“Independence”, তাহার অনুবাদে আমরা! স্বাধীনতা! এবং ন্বতন্্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। 
অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায় । স্বজাতির শাসনাধীন 
অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজ! যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে 
তাহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরভন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের 
শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়| থাকে । এই জন্য মোগলদিগের 
শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা! পরতন্ত্র বলা 
গিয়া থাকে । এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা৷ বিবেচনা কর! যাউক । 

১৯ 


১৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ববপুরুষ 
প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না॥ তাহারা জন্মান। তৃতীয় উইলিয়াম গলন্দাজ 
ছিলেন। বোনাপার্টি কপসিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্বোবংশীয় 
রাজারা ফরাশী ছিলেন । রোমসাআ্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বব্বরজাতীয় সম্রাট আরোহণ 
করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেখা যাইতেছে, 
এই সকল রাজ্যে তত্বদবস্থায় রাজ! ভিন্নজাতীয় ছিলেন। এ সকল রাজ্য তৎকালে 
পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে 
পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলগুকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না 


গেল, তবে শীহর্জীহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবদ্দি-শীসিত বাঙ্জালাকে পরাধীন বলি , 


কেন? 

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। 
পক্ষান্তরে, শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ 
স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু 
সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না । 

তবে পরতন্ত্ব কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে । রোমক- 
জিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়। পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসফল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা 
জামেকা৷ পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি 
পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে 
থাকেন না_ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজ! অন্ত 
দেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র। 

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে 
রাজ! বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরত 

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে । ইংলণ্ডের প্রথম 
জেম্‌স্‌, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড ছুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস 
করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলগুকে রাজ! দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় 
করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্র্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে 
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লাগিলেন--তাহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলগ্ডের সিংহাসন 
প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন 
হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল ? 

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেম্স্‌ বা প্রথম জর্জ বা 
প্রথম মোগলের পূর্ববরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্য ঘটিয়াছিল মাত্র, 
পরাধীনতা ঘটে নাই । আমরা! Independence শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty 
শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তন্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি। 

তবে পারতন্ত্রা এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্থ্য এবং স্বাধীনতার 
প্রভেদ'কি? 

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা 
সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী 
নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়ের! বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব। 

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে । যাহার! রাজার 
স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিগীড়িত 
হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে 
পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিগীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন। 

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের 
সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন 
বলা যাইতে পারে; যথা, নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, গুরঞ্জেবের সময়ে ভারতবর্ষ । 
আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকৃবরের শাসিত 
ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। 

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও 
পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্য-পারতন্ত্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচন! কর! 
যাঁউক-_পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা৷ যাইবে। রাজা অন্য- 
দেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজা! দূরে থাকিলে সুশাসনের 
বিদ্ব হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাহার অধিক 
আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়! থাকেন। এই দুইটি দোষ 
যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী 
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বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ 
নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ 
হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের 
দায়ী ভারতবর্ষ । “হোমচার্জেস” বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক- 
গুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার । এইরূপ অনেক আছে। 

রাজা দুরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিদ্ব ঘটে বটে, কিন্তু তেমন 
রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়। সুশাসনের যে সকল বিদ্ধ ঘটিবার সম্ভবনা, তাহ! ঘটে না। কোন 
রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্-_অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দিশাগ্রস্ত হইল । কোন রাজা নিষ্ঠুর, 
কোন রাজ! অর্থগৃপ্,। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক 
ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজ! বা রাজ্জীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে 
ফলিবার সম্তাবন। নাই । 

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন 
কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মস্থখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত । 
পৃর্থীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মস্থখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে 
“ সমরাগ্নি প্রজ্মলিত হইয়া, উভয়ের অগ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন 
উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দুরবাসী রাজার আত্ম- 
সুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাঁতের সম্ভাবনা নাই । ৯ 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমর! পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় 
প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাহাদিগের 
নিকট অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়! 
থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির 
প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না৷ বটে, কিন্ত তত্তুল্য বর্ণগীড়ন ছিল। ইহা 
কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শৃত্র; উৎকৃষ্ট 
বর্ণত্রয় শুদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের 
শাসনকর্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল। 

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক 
তাহা নহে, রাজকার্য্য ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; 
রাজব্যবস্থা নিবর্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন 
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সিবিল ও মিলিটরি, এই ছুই অংশে রাজকাধ্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা৷ সেইরূপই 
ছিল।  ত্রাহ্মণেরা সিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি 
অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কাধ্যতঃ তাহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব! রাজ! ছিলেন, এমত নহে । বোধ হয়, আগ্যকালে 
ক্ষত্রিয়েরাই রাজ! ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌধ্য প্রভৃতি সম্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। 
চীনপরিব্রাজক হোয়েম্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়! গিয়াছিলেন। অন্যাত্রও 
্রাহ্মণের! রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত । 
রাজপুতের! ক্ষত্রিয়বংশসম্ভৃত সঙ্করজাতি মাত্র ।  ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে 
চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রা্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী 
বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই--কেন না, 
তাহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কাধ্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই 
প্রকৃতরপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল 
মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থ ই লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 
ছিলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহ! প্রাচীন 
ভারতে ব্রাহ্মণ শুদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর ? 

রাজ! ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিগীড়া জন্মে, তাহা ছুই প্রকারে ঘটে। এক 
রাজব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ 
ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার 
ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজ! স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী 
বলিয়৷ রাজ্যের কাৰ্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং 
তরাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্তমান ছিল দেখা যাউক। 

১ম।  ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থান্ুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, 
বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, 
কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য 
আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ত্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! 
ইংরেজের জন্য পৃথক্‌ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্‌ নহে। যেমন একজন দেশীয় 
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‘লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্থ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে 
সেইরূপ বধার্থ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে শৃদ্রহস্ত! ব্রাহ্মণের এবং ত্রাহ্মণহস্ত! শুদ্রের দণ্ডের কত 
বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট? 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন 
ভারতেও সেইরপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র 
প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন_-“রামরাজ্যে” 
তিনি কোথা থাকিতেন ? 

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ংপরিমীণে 
দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাঙ্মণরাজ্যে শুদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। 
কিন্তু যখন শৃদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য 
উচ্চ পদও যে শূদ্দের! সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্ধ্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়! 
থাকে,_প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্য্য শৃঙ্ছের দ্বারা হইত 1 আমরা প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত. অল্পই জানি যে, এ কথ স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার- 
কাৰ্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত সাধারণতঃ কি বিচার, কি 
সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহ! প্রাচীন 
গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়। 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পন। 
স্থকল্পনা নহে ; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃড্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি_-ইংরেজের! ভিন্ন জাতি। 
ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে গীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও 
ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে গীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত 
পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। 
যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও গ্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। 
আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্থের স্থানে প্রাচীন 
ভারতে বর্ণপ্রাধান্ত ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান । 

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে 
স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্ধ্যাদান্ুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার 
বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপন্তির স্থল না 


নাকী — — 
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দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ 
ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল 
না। আর এক্ষণে রাজকার্্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে-_আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া 
নিজে কোন কাৰ্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য- 
পালনবিদ্য| শিক্ষা হইতেছে না-_জাতীয় গুণের ক্ষুত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে 
এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর 
এক দিকে উন্নতি হইতেছে। 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুল্য, বরং 
আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল। 

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার 
সুবিধা হইবে। 

১। ভিন্নজাতীয় রাজ! হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না। 

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। 

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমর! ভিন্ন ভিন্ন 
পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি । 

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই 
রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র 
অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, 
যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকুষ্ট। স্বাতন্ত্ে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা 
কি পরিমাণে ছুঃঘী, তাহাই বিবেচ্য । 

৪ প্ৰথমতঃ স্বাতন্্য ও.পারতন্থ্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ব। প্রথম, রাজা 
বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের স্থুশাসনের বিদ্ব হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ 
শীসনকর্তগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়৷ থাকেন কিনা? স্বীকার . করিতে হইবে যে, 
তত্তৎকারণে সুশাসনের বিস্তু ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে । 
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কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহ! ঘটে 

₹ ন|। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 
৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনত!। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভূগণপীড়িত বটে, 

কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ত্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে 


ব্ৰাহ্মণ ক্ত্রিয়ের একটু সুখ ছিল। 
৬। আধুনিক ভারতে কাধ্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও 


_সাহিত্যচর্চার অপূর্ব স্ৃ্তি হইতেছে। 

. অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা! তুল্য ? তবে পৃথিবীর 
তাঁবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাহার! এরূপ বলিবেন, তাহাদের নিকট 
আমাদের এই নিবেদন যে, আমর! সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন 
জাতি_অনেক কাল পরাধীন থাকিব-_সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। 
আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ 
সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় এজাদিগের অপেক্ষা স্থখী ছিল কি না? আমরা এই 
মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের 
অবনতি ঘটিয়াছে, শুদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 
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নারদবাক্য 


মহাভারতের সভাপর্কে্বে দেবধি নারদ যুধিষ্টিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক 
উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার 
পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ 
করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন 
জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্ত সকল 
জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা 
তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই ; এক একটি শাসনকর্তার গুণগান করিয়া 
শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের কৃত কার্য্যের যে কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত 
পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত 
ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাঅ্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, 
মহতী কীৰ্ত্তি স্থাপিতা৷ করিয়াছিলেন । ভূবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব 
স্বীকার করাইয়। তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । (হিন্দু হইয়া! ঠিক বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, এমনও বোধ হয় ন!।) ইতিহাসে তিন জন সাত্রাজ্যনির্মাতা বিশেষ পরিচিত 
 শার্লমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেক্জও্র, নাপোলিয়ন বা ক্রন্বেল. সে 
শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই; কেন না, তাহাদের কীর্তি তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী বা 
তাহাও নহে। গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাভ্রাজ্য ও মোগলসাত্রাজ্য 
এক এক জনের নিন্মিত নহে। কিন্ত মগধসাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নিম্মিত। এবং 
পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে 
বসিতে পারেন। | 
নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ব অনেক 
আছে যে, রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা! গ্রহণ করিয়া তদন্থুসারে চলিলে, তাহাদিগের 
উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী 
হইয়া সর্বত্র সর্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ব যে তাহাদিগের দ্বারা 
উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে 
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উহা! কিয়দংশে কাধ্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি 
নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিব। এ কথা 
পাঠকের! অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচন। 
হয় না। 

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, বাণিজ্য, ছুর্গসংস্কার, সেতুনির্শ্মাণ, 
আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকাধ্য দর্শন ও জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকাধ্য ত সম্যক্‌ 
প্রকারে সম্পাদিত হয় ?%%% নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা! তোমার অমাত্যদিগের 
গুঢ় মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শক্রদিগের অভিসন্ধি সমস্ত 
আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? 
উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, 
বিশুদ্ধস্বভাব, সন্বোধনক্ষম, সংকুলজাত, অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া 
থাকেন?” 

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব “আত্মানুরপ” ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়। 
দেশের লোক তাহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাক্য 
আমার পক্ষে । আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্তা দিগের দুরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাহাদিগের 
কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে-- 
বিস্মার্ক, গ্রাডষ্টোন, ডিস্তেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ । পরে,_ 

“একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে 
অপ্রচলিত থাকে ?” 

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্তাঁ হইয়া কাৰ্য্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন 
যে, “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়! বাঁছিয়। 
গেজেটে ছাপাই।”  পরে__ 

“ন্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ?” 

আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন খধির এই বাক্য ইংরেজের৷ ব্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করিয়া কার্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,_- 

পকৃষীবলেরা৷ আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ, প্রভুর 
প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ন! থাকিলে এরূপ হওয়। নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই ।৮ 
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বিলাতী শাসনকর্তা কিম্বা তাহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অগ্ঠাপি এ কথার 
সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে-_ 

“অনারন্ধ কাধ্যের পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শান্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত 
করিয়া থাকেন ?” 

ইংরেজেরা৷ এই কথার সম্যক্প্রকারে অনুবর্তী। সকল কার্যের পূর্বেই কমিটি 
নিযুক্ত হইয়। থাকে। সকল কাৰ্য্য করিবার পূর্বে ইংরেজেরা এক একট! কমিটি নিযুক্ত 
করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে 
আছে। তৎপরে-__ 


“সহতর মূৰ্খ বিনিময় দ্বার এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?” 

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কাধ্য 
নি্ববাহ হইতেছে--পণ্ডিত কোন্‌ কাজে লাগে? মিল পালিমেন্টে কৃতকাৰ্য্য হইতে 
পারিলেন না,__ওয়েষ্টমিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত 
দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন-_কিন্তু লাপ্লাস কাধ্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া 
দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভাধ্যার বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো 
লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, পণ্ডিতের 
বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খ ই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন 
প্রকার বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ 
হয়েন।” এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদ্কালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে 
মুর্খ +__ছুঃখের দিনে পণ্ডিত। 

পরে নারদ বলিতেছেন, “ছূর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। 
তথায় শিল্লিগণ ও ধনুদ্ধর পুরুষসকল ত সর্বদা সতর্কতাপুব্বক কালযাপন করে ?” 

মিউটিনির পুবেরব ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ্‌ 
ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লাক্ষৌর রেসিডেন্সির রক্ষা 
হইয়াছিল। 

“প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বার! প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?” 

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর 
জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্নকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তহিত 
হইয়াছে। , 


১৫৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


“নিৰ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে 
সুচারুরপে কার্ধ্য নির্ববাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট 
ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! হইয়া উঠে ।” 

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস 
করে নাই। | 

“সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অন্ুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা 
ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ?” 

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষের৷ 
ইহা! বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও কানিং 
ভারতীয় রাজগণকে পোষ্পুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে 
না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন । 

পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত 
ও যৎপরোনাস্তি ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুজ কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণ পোষণ 
করিতেছেন ?” 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে 

“শক্রকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়! স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য, ত্ৰিবিধ বল সম্যক বিবেচনা 
করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ?” 

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সম্যক্‌ বুঝিয়াছিলেন। “অবিলম্বে” কাহাকে 
বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন 
“অবিলম্বে” প্রাসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের 
মত “মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য” ত্ৰিবিধ বলের সম্যক্‌ বিচার ন! করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
তিনি নারদবাক্যে অবহেল। করিয়া নষ্ট হইলেন। 

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে, 

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্সেহ করেন, তদ্রুপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে 
সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?” 

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ববক অধ্যয়ন করুন । 

নিয়লিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য ৮ 


| 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১8৭: 


“সৈশ্তাদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন 
প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন ?” | 

নিম্নলিখিত কথাটির আমর! অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন 
করিতেন, 

“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শক্রপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যার্দিগকে ত 
যথাযোগ্য ধনদান করেন ?” 

নিয়লিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য ) 

“শ্বয়ং জিতেন্দ্ৰিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্ববক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত 
পরাজয় করিতেছেন ?” 

পরে, 

“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন?” 

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্ত 
তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য, 
সিপিও তখন আফিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাহার কৃত রণজয়সকল বিফল 
করিয়াছিলেন 

“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ববার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
থাকেন?” 

রোমকেরা ইহা! করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য 
এতদ্ভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। 

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকাধ্য নিঃশেষে বণিত হইয়াছে-_ 

“আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহা জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক ৮ 
তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?” 

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা-_ 

“আয়ব্যয়নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূর্ববা্থে ত নিরূপণ 
করিতেছে ?” 

আমর! জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের স্থপ্টি ; কিন্তু তাহা নহে। 

পরে 

“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ?” 


১৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ 


এই কথা নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি 
, ভারতবর্ষাঁয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাস! করি । 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেণ্ট”টি ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড 
দেখাইতেছে। তাহা নহে । নারদ বলিতেছেন-__ রর 

“রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত 
হইয়াছে? কৃষিকাধ্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?” 

এ কথা৷ ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িয্যাদিতে দু্ভিক্ষ ঘটিত না। 

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের 
বিবেচনায় ভাল হয়। 


“কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসন্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাঁদিক 
বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক খণ দান করিয়া থাকেন ?” 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকের! মহাজনের নিকট বিক্রীত 
মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না__অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ _বীজাভাবে 
ভরসাশৃন্য । যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না । অনেকে বলিবেন যে, যে 
অর্থশান্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে__রাজার ব্যবসায়, সমাজের 
অনিষ্টকারক। অর্থশান্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা আমর! অবগত আছি এবং মহাভীরতকারও 
অবগত ছিলেন । এই জন্যই নারদের এ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। 
প্রথম_-“আবশ্তক হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন__ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে 
না, তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট খণ পাইতে পারিবে, তাহাকে খণ 
দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা 
না দিলে সে দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ “অনুগ্রহস্বরূপ” দিবেন 
অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাজ্্ায় দিবেন নাঁ। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ 
নিয়ম না করিলে যে সে নিম্প্রয়োজনেও খণ লইবার সন্ভাবনা__বঞ্চক জাতি সর্বত্রই 
আছে। আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না 
থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে 
খণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ “শতসঙ্খ্যক” খণ দিবে__ইহা'র উদ্ধ 
দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ববাহার্থে যে পর্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঝণস্বরূপ 
দিতে পারেন.। ততোধিক ঝণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৫৯ 


অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা! হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্ত্র বিলক্ষণ 
বুঝিতেন। 

নিয়োদ্ধত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তীহাদিগের 
ক্ষতি হইতেছে ;_ ১1 

“হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোথানপূর্র্বক বেশভূষ! সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ 
মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন ?” 

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না_ তাহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ 
সঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই । আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ 
হইলে, তাহাদিগের সকলপ্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা৷ রাজপুরুষেরা কখন 
জানিতে পারেন ন1। 

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বংসরে 
একটা দরবার বা “লেবী” হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার 
হইত। 

পরে, 

“দুৰ্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপুর্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না৷ ?” 

তাহ! হইলে দুৰ্বল শক্রও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় 
ফিলিপ “নিয়দেশ” অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত. হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড যে আমেরিক 
উপনিথেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ । 

তৎপরে, 

“দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের 
নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া! থাকে না ?” 

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা 
জিজ্ঞাসা করি। 

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য,_যথা, 

পনাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসুত্রতা, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার 
ত্যাগ, আলস্ত, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত 
বিষয়ের অনারস্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুখান, এই চতুদ্দিশ 
রাজদোষ।” 


১৬০ বিবিধ প্রবন্ধ 
আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব 
“অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রত্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় 


প্রতিপালন করেন ?” 
এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। 


প্রাচীন এবং নবীন! 

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি 
পর্যযবেক্ষণায় তাদৃশ .মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” 
ইহাই তাহাদিগের উক্তি, কিন্ত কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না । 
বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার 
সমালোচনা! কেবল আজি কালি হইতেছে । এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত, ছ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, ছুই একটি 
ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্ত অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময় ; উদাহরণ-_মাতালের দল 
এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল । আবার দিন কত ধুম পড়িল, স্ত্রীলোক্দিগের 
অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে 
বাহির করিয়া উড়াইয়! দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী 
মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহ! করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই ; কিন্ত পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শীলতরুও এক 
দিন ওক্বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে । যে রীতিগুলির চলন 
আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার 
প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
অতি সামান্য ; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের 
অন্ুকরণকারী পিত! ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা! 
প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দীড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ 
পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে 
কিনা? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না 
তাহার দমন আবশ্যক ? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচন! করিতে আমরা 
প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্বও আর নাই। তাই 
বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কারকের! নৃতন কীত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, 
সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 

বিষয়টি অতি গুরুতর । সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন 
নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত 

২১ 


১৬২ বিবিধ প্রবন্ধ 


করিবার প্রয়োজন নাই । সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত 
সংসারের কোন গুরুতর কাৰ্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে 
ফরাসিস্‌ রাজ্যবিপ্নব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্রব পর্য্যন্ত সকলেই ভ্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্‌ 
স্ত্রীগণ ফরাসিস্‌ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন । আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট__ 


— Gospel light first dawned 
From 17301191018 eyes— 

ইহ| বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম, কর্ম্মের মূল 
প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদিগের 'গৃহিণীগণ। 
অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল।  স্ত্রীজাতির মহত্ব কীর্তন কালে এই. সকল 
কথা৷ বল! প্রাচীন প্রথা, আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম ; কিন্তু এ কথাগুলি যাহার 
ব্যবহার করেন, তাহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মন্ুষ্যজাতি ; যাহা পুরুষের 
পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভ- 
বিধায়িনী বলিয়াই তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক 
আমরা সেরূপ কথ! বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, ভ্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের 
তুল্য বা অধিক; তাহারা সমাজের অর্দাংশ। তাহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী 
হউন বা না হউন, তীহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে 
সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ; কেন না, স্ত্রীজাতি 
সমাজের অদ্দেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে ; উভয়ের সমান 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার 
উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথ! নীতিবিরুদ্ধ। 

কিন্ত সমাজের নিয়ন্ত বর্গ সর্ববকালে স্বদেশে এই ভ্রমে পতিত । তাহার বিধান 
করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে ।__কেন করিবে? উত্তর, তাহ! 
হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা৷ অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে । সমাঁজবিধাতৃ- 
দিগের সব্বত্র এইরূপ উক্তি ; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই 
বিদ্যমান । এই জন্যই সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত গীড়াগীড়ি; পুরুষের সেই 
ধর্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়। গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশান্দ্রের 
স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার 
পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ ছুই সমান ; 


প্রাচীন এবং নবীন! ১৬৩ 


একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একক্ত্ীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের 
ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যুন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য; স্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ 
তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়। গণ্য হয়, কুষ্টগ্রস্তের অধিক 
অস্পৃশ্থা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক । স্ত্রীজাতির সুখের 
পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে । অতএব 
স্ত্রীর পাতিত্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল ; পুরুষের পক্ষে নৈতিক 
বন্ধন শিথিল রহিল । 

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার 
কারণ? পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কাধ্ধ্যকর্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের 
বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যত দূর আত্মসুখের 
প্রয়োজন, তত দূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিলাদ্ধ 
নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন 
কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থা- 
বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে 
ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহুকালপ্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার 
পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্ীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ । তৎপরে মধ্যকালেও 
স্ত্ীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, 
রন্ধন করে, বাটন! বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা 
আছে, কিন্তু বনিত৷ ছুহিত। স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি পুরুষের শিক্ষার গুণে 
হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্তন 
হইতেছে। কিন্ত যেরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সব্বাংশই কি উন্নতিস্চক? বঙ্গীয় 
যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই ; কিন্তু বঙ্গীয় 
যুবতীগণের যে অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বের পুর্বকালে বঙ্গীয়! যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি 
হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক । প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক । 
পূর্ববকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী সিন্দুরকৌটা মনে পড়িবে; 
বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে 


১৬৪ বিবিধ প্রবন্ধ 


পৈছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ ( যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ )_ সুষ্টিমধ্যে 
দুঢ়তর সম্মার্জনী বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে 
চন্দ্রমগ্ুলের মত নথ ; দাতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্র্বত- 
শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমর! স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর 
বাঁধিয়া, ঝট! হাতে, খোপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাড়াইত, তখন অনেক পুরুষের 
হৃংকম্প হইত। ধাহারা এবন্িধ! প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস 

" করিতেন, তাহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দীড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক 
ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সম্মার্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। 
তাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; 
কেন না, তাহারা “পোড়ারমুখে!” “ডেক্রা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ 
গ্রাণকাস্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতি শব্দ 
আধুনিক “সখী” “ভগিনী” স্থানে প্রয়োগ করিতেন । 


| এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জল! করিতেছেন, তাহার! রি. 
প্রকৃতি। সে শাখা শাড়ী সিন্দুর মিশি মল মাছুলী, কিছুই নাই ; অনাভিধানিক প্রিয় 
সন্বোধনসকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গল৷ নাটকে আশ্রয় লইয়াছে ; যেখানে 
আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে 
শাস্তিপুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়! সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। 
হাতা বেড়ী ঝট! কলসীর পরিবর্তে, সূচ স্ৃতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু 
ছাড়িয়া! চরণে নামিয়াছে; কবরী মূদ্ধ ছাড়িয়। স্বন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিগুত্ব 
ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দমরঙ্গিনীগণ সাবান স্ুগন্ধাদির মহিম! 
বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জারের মত অস্ফুট 
হইয়াছে । পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্রা! সব্বনেশে নহে; তত্বস্থানে সন্বোধনপদসকল 
দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়। নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, 
গ্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে । 
কিন্ত অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি 
বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়! বিবেচনা করি । তাহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা 
করা আমাদিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ 
করিবার জন্য তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 
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প্রাচীনা এবং নবীন! ১৬৫ 


১। তাহাদের প্রথম দোষ আলস্ত। প্রাচীন! অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্মে 
স্থপটু ছিলেন ; নবীন! ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে 
আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় 
পরিচারিকার প্রতি সমপিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ;_প্রথম, শারীরিক 
পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্ত এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পুর্ববকীলের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব লাবণ্যবিশিষ্ট 
ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখ! যায়। নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুল্র প্রভৃতি সর্বদা জ্বালাতন এবং 
অন্ুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং ছুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী 
রুগ্রশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের 
প্রতি অযত্ব হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থাক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্বত্র 


দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহার! ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহ করিতে 


পারে না; সুতরাং দম্পতিগ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে । এবং মাতার অকালমৃত্যুতে 
শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার! উহার ফলভোগ 
করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলম্তপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা 
অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্থাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন 
করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্ররের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না। 


দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্তের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ববল এবং 
ক্মীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে 
অন্ুরাগশূন্ততার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; 
আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে । অনেকের বিশ্বাস আছে, এ 
সকল কালমহিমা ; কলিতে অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জানেন যে, 
নৈসগিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবন্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালির! - 
বহুরোগী এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসগিক কারণ আছে সন্দেহ 
নাই। আধুনিক প্রন্থৃতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসগিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য । যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বপ্তিয়াছে, সেই 
বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্তবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ 
নাই। 


১৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ 


আলস্তের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। 
কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে । 
প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; 
রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কাধ্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর 
করিতে আমর! অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কাৰ্য্য করিলেই 
যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘ্বণিতরূপে জীবননিবর্বাহ কর! হয় 
বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবদ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, 
শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, 
এবং সন্তান প্রসব করিয়া. কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, 
তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক । 
এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহ! 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন। 

গৃহিণী গৃহকম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়। পড়ে; 
অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অদ্ধেক দাস দাসী 
এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাগ্ঠাদির অপ্রতুল ঘটে ; ভাল সামগ্রীর খরচ 
দিয়| মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। 
পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়৷ উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত 
সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়। 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে। আমর! এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে 
অধাম্মিক বলিতেছি না,__বঙগীয় যুবকদিগের তুলনায় তাহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্বাত্ম! বটেন, 
কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহার! ধর্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল 
ধৰ্ম্ম গৃহস্থের ধৰ্ম্ম বলিয়! পরিচিত, সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। 


স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিব্রত্য । অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিত্রত্য- 
ধর্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র 
দেওয়া যায় না।  প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বার! হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, 
পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই ? 
অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিত্রতা বটে, কিন্তু যত: 
লোকনিন্দীভয়ে, তত ধন্মভয়ে নহে। 


he 


প্রাচীনা এবং নবীন! ১৬৭ 


তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাঁদিগের সেরূপ 
দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান 
করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের ন্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের 
পরলোকে ব্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ 
সামগ্রীর প্রাচুধ্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, ভ্ত্রীলোকদিগেরও 


* বাড়িয়াছে ; এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। 


টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাঁড়িয়াছে ; দানের আধিক্য 
করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে ( এবং পুরুষে ) 
আর তত দানশালী নহে। ৃ 

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিসংকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে 
আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। 
প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন | নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম একেবারে 
বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ 
বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে 
ঘোরতর বিপদ্‌ মনে করেন। 


ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ 
অসম্পূর্ণ শিক্ষা।। লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা. কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, 
তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক । অতএব তাহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়া, ধর্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিষুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন 
বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম ভিন্ন 
বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমর! তুলিয়া! যাইতেছি 
না। তবে বিদ্যার ফল, ইহা সর্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা 
বলিয়। বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়। জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশান্ত্র- 
ঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায় ; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য বলিয়া 
চিনিতে পারে । অতএব বিগ্যায় ধর্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে 
যাদৃশ ধন্সিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্মের মিথ্যা মূল 
তদ্বারা উচ্ছিন্ন হয় ; অথচ সত্য ধর্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু 
অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা 


১৬৮. বিবিধ প্রবন্ধ 
জানে, এবং মূর্থদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। 
তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্মশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; মূর্থের তাহাতে 
দৈবাজ্ঞ। বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে 
ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবন্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্তী, 
কিন্তু তিনি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্মের 
কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয় ;-এবং পরোপকারবিধি সেই সকল ' 
নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কন্ত যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে 
মাত্র বিদ্যার আলোচন! করে যে, তদ্দার৷ প্রাচীন ধর্ম্শান্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যত দূর 
বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের 
কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে 
বন্ধন অতি দুর্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; 
এজন্য ধৰ্ম্মাংশে তাঁহার! প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাহার! স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, 
তাহাদ্দিগের আমর! জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার! বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধর্মাবন্ধন বিষুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন? * 


তিন রকম 
নং১ 

বঙ্গদর্শনে “নবীন! এবং প্রাচীন!” কে লিখিল 1 যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, 
অবলা! স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি । জানেন না যে, 
সন্মার্জনী ভ্ত্রীলোকেরই আয়ুধ । 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীন প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, 
নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্‌ দিকে ভারি হইবে? 

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। 
কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়। কেরাণীগিরি 


* “নবীনা ও প্রাচীনা।” এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে 
উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনথানিতে লিখিত হইয়াছিল । 


প্রাচীন এবং নবীনা .. ১৬৯ 


শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্ত মনুষ্যত্ব ? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। 
প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারী । প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; 
তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা মাতাকে ; নবীনের ভক্তি 
করা পত্নী বা উপপত্ধীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পুজা করিতেন; তোমাদের দেবতা 
টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্গণ সৌণার বেনে। সত্য বটে, তাহারা পৌত্তলিক ছিলেন, 
কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা 
করিয়াছ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ত্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি তোমাদের ষষ্ঠী 
মনসার মধ্যে । বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্সেহ সন্বন্ধীর উপর বত্তিয়াছে, অপত্যন্সেহ ঘোড়া 
কুকুরের উপর বণ্তিয়াছে ; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? 
পাচিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহ! বিপদ্‌ মনে করি বটে, তোমরা 
তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমর! অলস; তোমরা শুধু অলস নও--তোমরা বাবু! 
তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া 
ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়! ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা 
পড়া শিখি নাই বলিয়। আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের ? তোমাদের ধর্মের 
বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শু ড়ী, আর একদিকে বারন্ত্র 
টানিয়া আটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে 
ঝাপ দিতেছ-_গরিব “নবীন!” খুনের দায়ে ধর! পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্মের 
ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখ্রীষ্ট ? ধর্ম মান? পাপ পুণ্য 
মান? কিছু না-কেবল আমাদের এই আলতা পরা মল বেড়া শ্রীচরণ মান ; সেও নাথির 
জ্বালায়। 
শ্রীচপ্ডিকান্থন্দরী দেবী । 


নং২ 
সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিস্করীকুল কোন্‌ দোষে দোষী? 
আমরা কি জানি ?__আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব__-আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য, 
কিন্ত শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনার” প্রতি এত কটুক্তি কেন? 
আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি ।: একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে ; 
জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে 'মরুভূমে জন্মিয়াছি_-দোষ না থাকিবে কেন? : তবে 
২২ 


মিট বিবিধ প্রবন্ধ 


কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। 
আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা 
আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস । মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা 
তুলিয়া! পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ 
সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন ন! কাটাইবে ? 

আমর! অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী-_তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুত্রের 
প্রতি অধিক মনোযোগী । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনার! এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, 
অন্য ধৰ্শ্মের আর স্থান নাই। 

আর-_শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীত| নহি ? ছি! ধর্ম্মভীত! বলিয়াই, আপনা- 
দিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না| তোমরাই আমাদিগের ধন্ম। তোমাদের ভয়ে 
ভীত! বলিয়া, অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুজে সমপণ 
করিয়াছি-_অন্য ধর্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্‌ ধর্মে বাধিবেন ? 
যত শিখান ন! কেন__-আমর! বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছি'ড়িয়া এই পাতিত্রত্য বন্ধনে 


আপনা আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে অধৰ্ম্ হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই 


গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখর! বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, 
আপনারা গুরু, আমর! শিষ্ব-_-আপনার। আমাদের কোন ধন্ম শিখাইয়া থাকেন ? 

লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখ! পড়ায় 
কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মশিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের 
দেখিয়া আমর! আত্মবিসঞ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহ! শিখাইবে ? আর লেখা 
পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব 
কখন? 

ছি! দাসীদিগের নিন্দা! 

ভ্রীলক্মীমণি দেবী । 


নং ওত 
ভাল, কোন্‌ রসিকচুড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন? 
লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য__একটি মিথ্যা নহে। আমর! অলস 
বটে,__কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? 


— ও আঁ 


কস লাল 


প্রাচীনা এবং নবীন! ১৭১ 


এ বিজরি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ ছুঃখ- 
দারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে 
কোথায় আলো পাইতে ? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, 
আমাদের তিলেক না৷ দেখিয়া, তোমরা তৈলশৃন্ত প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; 
জলশূহ্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশৃন্ত বাছুরের মত 
হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না । আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্ত 
তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকঞধবনি ক্ষণেক ন! 
শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে !_-কপাল 
খানা! আবার বলেন কি না, কাজ করে না! 


আমর! অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;_-দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু 
রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না__যাইবার সময় যাও যেন 
নন্দছুলাল_-ফিরে এস যেন কুস্তকর্ণ! নিজের নিজের উদর-_-এর একটি আধমণি বস্তা 
আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই_-তার উপর 
আবার অতিথি অভ্যাগত ! 

ধর্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্ত যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়! 
রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা 
লেখা পড়া শাখয়া,_ধর্মের বন্ধন আটো! করিয়া বাধিতে রাজি আছি। আমার মনে 
বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, 
একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, 
নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে আমরা “দ্বিতীয় 
সংসার” করিব-_জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্বাবধারণ 
করিবেন,__বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা 
মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়। বাসর জাগিবেন, সুখের 
সীমা থাকিবে না ।__আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব-__বয়সকালে 
ফিরিঙ্গী খোপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাধিয়া আঁপিসে যাইব__টৌনহলে নথ 
নাড়িয়া স্পীচ করিব,__চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করিব-_সাধের ধর্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব 
ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই_-তোমর! 


- ১৭২ ণ বিবিধ প্রবন্ধ 


যখন মানে বসিবে-_-আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব__মুখখানি কাঁদো কাদে। করিয়া, 
কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা 
চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পর! হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব_-তখন? তখন কি 
তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে? 

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস__-আমরা আপিসে যাই। যাহার! 
সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ ! বলিতে লজ্জা 
করে না? 

গ্রীরসময়ী দাসী। 


ন্বিন্বিঞ্ব প্ৰবন্ধ 
দ্বিতীয় ভাগ 


[ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 


বিজ্ঞাপন 


যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনযু দ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল ; অল্পভাগ প্রচারে | 

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার 
সম্পাদকত। নির্বাহ করি । এ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ 
চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে-_যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান 
লাভ করিয়াছে । এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে 
সে জন্য পত্র লেখেন ; কিন্তু যাহা নাই, তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন 
যে, বঙ্গদর্শন পুনমমূদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না । অন্যের 
রচন। আমি কি প্রকারে পুনু্দ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার 
নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনমুর্দ্রিত করিয়াছি। যাহা৷ বাকি ছিল, তাহার 
মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনমুর্দ্রিত করিলাম । 

সকলগুলি পুনমুর্ণজিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা! এ পর্য্যন্ত পুনুদ্রিত হয় নাই, 
তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনমুর্ত্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার 
নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনমুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি 
পুনমুর্দ্রিত করিব কি না, তাহ! এক্ষণে বলিতে পারি না। 1 

যাহা পুনমু্দ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনমু্পদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি 
না, এ বিষয় বিচারের স্থল। “বজদেশের কৃষক” তাহার মধ্যে একটি । যে সকল কারণে 
এ প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত করিলাম, তাহা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। 
কিন্ত এখানে সকল কথ! লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার 
করিয়াছি যে, এ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত 
না করিয়া প্রবন্ধটি পুনমু্দ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি 
কারণ নির্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান এই । এ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, 
তেমনই পুনমুর্দ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা 
দুই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ; অনেক পাঠক এ 
প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন । 


১৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনমদ্রিত করিতে 
পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারঢ়, তীত্র সমালোচনায় তাহার আর কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় কর্তব্যান্থুরোধে তাহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার 
সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা! পারা যায় না। কেন না, এখন 
তাহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাহার 
কোন ক্রটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পার! যায় 
না। অতএব যেটুকু তাহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহ! পুনমূর্দ্রিত করিলাম, তাহা যাহারাই রাজব্যবস্থার 
দ্বারা অথব! প্রাচীন ধর্ম্মশান্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত 
করিতে চাহেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাহাদের দল এখনও অপরাজিত ও 
অঙ্গুপ্। সেই সম্প্রদায়তুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন 
পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব শ্বগঁয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাতক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পুর্ণ বিলোপও করিতে 
পারিলাম না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনমু্দ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী 

নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার এঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান করিয়া, 
একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে 
. সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ববাঙ্গসম্পন্ 
সাহিত্য স্থষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর 
পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন ব৷ প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেন! লইয়া প্রবেশ করিতে 
পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতাঁম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই 
কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্ান্ কারণে ইচ্ছাঞ্থুরূপ 
অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। 
দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না । যে দরিদ্র, সে সোনা 
রূপ! জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে 
বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,_সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্ত কৈ, 


মা র্ািয়ারিারা 


বিজ্ঞাপন ১৭৭ 
আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি-_-এ পথে সেন! লইয়া কোন চি আগমন- 
বার্তা ত শুনিলাম না। 

বলিতে কেবল বাকি আছে “মনুষ্যত্ব কি?” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্‌ ষ্ট়ার্ট মিলের 
জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্ম্মতত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম্ম . 
বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। “রামধন পোদ” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য 
নাম ছিল। 


২৩ 


) 


ধৰ্ম্ম এবং সাহিত্য * 


আমি প্রচারের এক জন লেখক । তাহা জানিয়া প্রচারের এক জন পাঠক আমাকে 
বলিলেন, “প্রচারে অত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। ছুই একটা আমোদের কথা না 
থাকিলে পড়িতে পারা যায় না৷” - 

আমি বলিলাম, “কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় 


* একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে ।” 


তিনি বলিলেন, “এ একটু বৈ ত নয়।” 

তিন ফর্ম্ম৷ প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও 
অপ্রচুর! তার পর তিন ফর্ম্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে 
কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি 
এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন, 
ধাহাদিগকে ধর্্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করা, ধর্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে? 

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। 
আপনা! আপনি উত্তর স্থির করিলে তাহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার 
শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাহাদের কিছু সাহায্য 
করিতে পারি। 

সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মৃত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা 
অপ্রীতিকর বটে। এদেশের আধুনিক ধর্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত 
করেন, তাহার মৃত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, 
আত্মগীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় 
উত্তপ্ত ও তৃযাগীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম নষ্ট হইল! 
জ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণরক্ষার্থে যদি 


* প্রচার, ১২৯২, পৌষ । 
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ওযধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফৌটা ব্রাণ্তী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম গেল! * আট 
বৎসরের কুমারী কন্যা! বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের 
বুড়ারও ছুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যের গীড়নে গীড়িত করিয়া তাহাকে কাদাইতে হইবে, আপনি 
কীদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাদাইতে হইবে, নহিলে ধৰ্ম্ম থাকে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের 
জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্্ম্া, স্বার্থপর, লোভী, 
কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপাজ্জিত ধন সব 
অপাত্রে ষ্যস্ত কর। এই মৃত্তি ধর্ম্মের মৃত্তি নহে__একট! পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা 
বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে 
ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, 
ইহ সঙ্গত বটে । 

যাহারা “শিক্ষিত” অর্থাৎ যাহার! ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাহারা এটাকে ধর্ম্ম বলিয়। 
মানেন না, কিন্তু তাহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাহার! ইংরেজির সঙ্গে খি্টীয় 
ধর্মটাও শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে 
পরিপুত। আমরা খিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম নাম হইলে সেই ধর্মই মনে করি। 
কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মৃত্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই থিি্টানের পরমেশ্বরকে 
মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য । তিনি বিশ্বসংসারের রাজা 


বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীডক অত্যাচারী বিচারশুন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে: 


না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্ৰ অপরাধে মনুস্যাকে অনস্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। 
ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক-_যদি সে খি ধর্ম গ্রহণ 
নাকরে। যে কখন খিষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খিষ্ধর্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, 
তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দুজন্স 
তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে 
আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে সে গরিবের 
অনন্ত নরক। যে খিষ্টের পূর্ব জন্মিয়াছে বলিয়াই খিষ্টধর্শ গ্রহণ করে নাই, তাহার সে 
ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ 
এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপ- 
সঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনস্ত নরক 


* অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি ওষধ খান না। 
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বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্মের আবর্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই 
মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্ত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের 
কাছে আর সুখ নহে । যাহার! এই পৈশাচিক ধর্ম্মকে ধর্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্ম্মের 
নামে যে তাহাদের গায়ে জর আসিবে, ইহ! সঙ্গত । 

সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধন্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের 
এত অনন্থুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্মের সহজ মূর্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ 
করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব । আমারও বিশ্বাস যে, 
জগতে তাহাই হইয়া থাকে ; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে 
না। তাহার! বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম বলিয়া হিন্দু খি্টিয়ানের দোষে 
তাহাদের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম নহে-_অধর্ম্ম। ধর্মের মুত্তি বড় মনোহর । 
ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন-_প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে,_আপনার উন্নতিসাধন, 
আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুয্যে গ্রীতি, এবং হৃদয়ে শাস্তি, ইহাই ধৰ্ম্ম । 
ভক্তি, গ্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শবে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মৃত্তির অপেক্ষা 
মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা 
করিতে ইচ্ছা করে? 

যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া! 
দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর 
ঘটনা আছে, তাহাতেই তাহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের 
এই বিশ্বস্থষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্‌ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে 
বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্‌ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত 
কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাহার! উচ্চদরের পাঠক, যাহার! কবির স্থষ্ট 
পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের স্থষ্টির অপেক্ষা কোন্‌ 
কবির স্থষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের স্থ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর । 
নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্শ্মের মোহিনী মূত্তির কাছে সাহিত্যের 
প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়। 

পাঠক বলিলেন, “এ কথা সত্য হইতে পারে না; কেন না, আমার নাটক নবেল 
পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কই, ধৰ্ম্মপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, 
পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।” ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অন্ুরক্ত 
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এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে 
সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, 
কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের মর্শা গ্রহণ করা 
যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ 
কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, 
তাহাতেই স্থুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্ত যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য 
এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র । সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া 
নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহ! সত্য, তাহা ধৰ্ম্ম । যদি এমন কুসাহিত্য 
থাকে যে, তাহা৷ অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্ম| বা বিকৃতরুচি পাঠক 
ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধৰ্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ 
মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্বত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ 
আলোচনীয় হওয়া! উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিয় সোপান 
করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর। 

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন স্ুখই 
লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও 
উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম অনিরর্বচনীয় 
আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল 
কঠিন ও কর্কশ তবগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত 
কর। অতএব আপাততঃ ধর্মমবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর 
‘কর! অন্ুচিত। 


জপ 


চিত্তশুদ্ধি * 


হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি । যাহারা হিন্দুধর্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের 
যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার 
জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত আর কোন তত্বই ইহার ন্যায় মন্্গত নহে। 
সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা 
অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কৰ্্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিংকর। চিত্তশুদ্ধি 
থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তগুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ । যাহার চিত্তগুদ্ধি নাই, 
তাহার কোন ধর্মই নাই । যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন 
নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার। ইহ 
হিন্দুধর্মের সার, খিষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্ের সার, নিরীশ্বর কোমৎ- 
ধর্ম্মেরও সার। ধাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খি.ষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, 
শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট । যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্মাবলম্বী দিগের 
মধ্যে ধাম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্রশুদ্ধিই ধর্ম্ম। তবে প্রধানতঃ 
হিন্দুধর্মোই ইহা। প্রবল। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের 
সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কাৰ্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন। 

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা ছুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম 
লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম । “ইন্দ্রিয় সংযম” ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না! যে, 
ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে 
হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, ওদরিকতা৷ একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্ত 
এ ইন্দ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল 


বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদর্ধ্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার 


জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে 
ইন্ড্িয়সংঘমের কোন বিদ্ব হয় না। ইন্দ্রিয়নংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা 
যাইতে পারে যে, সংযতেব্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে 


* প্রচার, ১২৯২, ফান্তুন । 


১৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 
স্পৃহা না থাকে ।& স্থুল কথা এই যে, ইন্দ্ৰিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্ম- 
রক্ষার্থে বা ধর্মরক্ষার্থে অর্থাৎ এশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্ড্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, 
তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই ; 
যেনা করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাজ্ষা। নাই, 
কেবল ধৰ্ম্মরক্ষ। আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে । 
এমন অনেক লোক দেখ! যায় যে, ইন্ভ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের 
কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জীয় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা এহিক 
উন্নতির জন্য অথবা ধন্মের ভাগে গীড়িত হইয়া তাহার! সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কাৰ্য্য করে, 
কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কখনও শস্বলিতপদ 
না হইলেও তাহার! ইন্দ্রিয়সংযম হইতে অনেক দূরে । যাহার! মুহুমু হুঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে 
উদ্যোগী ও কৃতকাৰ্য্য তাহাদিগের হইতে এই ধর্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই 
তুল্যরপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ । ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও 
মনে ইন্ড্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না__যখন রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে 
হইলেও তাহ! দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দরিয়ের সংযম 
হইয়াছে । তদভাবে যোগ তপস্তা কঠোর সকলই বৃথা । এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার 
জন্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে খষিদিগের সম্বন্ধে ভুরি ভুরি রহস্তোপন্তাস আছে। স্বর্গ হইতে 
একজন অগ্রা৷ আসিল, আর অমনি খষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ 
গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটি 
চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে ব! তপস্তায় ইন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। 
কাধ্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়ং্যম লাভ কর! যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, 
ইন্দ্ৰিয়ত প্তির উপাদানসকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া, মনে করা 
যায় বটে যে, আমি ইন্দরিয়জয়ী হইয়াছি; কিন্তু যে মৃংপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে 
যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে 
প্রত্যহ ইন্দ্রিয়রিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে 


* রাগদেষবিমূক্ৈত্ত বিষয়ানিন্দরিয়ৈশ্চরন্‌ ৷ 
আত্মবশ্তৈব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা। ২য় অ। ৬৪। 
অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্রিয়গণ, তদ্দারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া 
বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। - 


চিত্তশুদ্ধি ১৮৫ 
যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে 
পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। তীন্ম বা লক্ষ্মণ 
পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের এই একটি অতি নিগৃঢ় কথা কহিলাম। 

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথ|। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা! গুরুতর 
লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্ত অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। 
ইন্দিয়সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই 


বাসন! তাহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ 


হউক, আমার-যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার 
অপেক্ষা ছোট হউক, তাহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ 
হয়, চিরকাল অন্ুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন - 
এমন কাজ নাই, তন্িন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের 
অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান 
কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্য্যতঃ তাহাদের কাছে ঈশ্বর 
নাই, জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন 
আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্রশুদ্ধির 
গুরুতর বিদ্ব। পরার্থপরত৷ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই 
কথা বুঝিব, যখন আপনার স্থুখ যেমন খুজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপন! 
হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন 
ক্রমশঃ আপনাকে ভূলিয়৷ গিয়া, পরকে সর্ব্বন্ব জ্ঞান করিতে পাঁরিব, যখন পরেতে আপনাকে 
নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্ম! এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্ত- 
শুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকৌগীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না৷ 
পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার * 
দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে খষি, বিশ্বামিত্রকে একটি 
গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের 
বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল। 

ইহা অপেক্ষাও চিত্বশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির ত্রষ্টা, যিনি 
শুদ্ধিময়, ধাহার কৃপায় শুদ্ধি, ধাহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাহার অন্কম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, 

২৪ 
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তাহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, 
তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা, এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে 
পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্মের মূল। 
চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্তি । 
দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থল তাৎপর্য মন্ু্যে গ্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, 
ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিন্তগুদ্ধির স্থূল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুয্যে গ্রীতি এবং হৃদয়ে 
শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্মের মর্ম্মকথা। 
ভক্তি-গ্রীতি-শান্তি-লক্ষণাক্রাস্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্্কারের কিরপে 

বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ গ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি 
উদ্ধত করিতেছি। 

“লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণস্ত হাদান্বতং । 

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে ॥ ১০ ॥ 

মালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । 

দীয়মানং ন গৃত্নপ্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১১ ॥ 

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যস্তিক উদাহৃতঃ । 

যেনাতিব্রজ্য ত্রগুণান্মস্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ ॥ 

নিষেবিতানিমিত্তেন সধর্ষ্েণ মৃহীয়সা ৷ 

ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৩ ॥ 

মদ্ধিফ্যদর্শনম্পর্শপুজাতস্তত্যভিবন্দনৈঃ। 

ভূতেষু মন্ভাবনয়া সত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ 

মহতাং বহুমানেন দীনানামন্ুকম্পয়া। 

মৈত্্যা চৈবাত্মতুল্যেষু মেন নিয়মেন চ॥ 

আধ্যাস্মিকান্থুববণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে। 

আল্জবেনাধ্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥ 

মদ্বর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআাশয়ঃ। 

পুরুষস্তাপ্রসাভ্যেতি শ্রতমাত্রগ্রং হি মাম্‌ ॥ ১৫॥ 

যথা বাতরথো ভ্রাণমাবুড্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। 

এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যং ॥ ১৬ ॥ 

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা । 

তমবজ্ঞায় মাং মত্তযঃ কুরুতেইচ্চাবিড়্বনম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


] 


রা রুল 


চিত্তশুদ্ধি ১৮৭ 


যো মাং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 

হিত্বারচ্চাং ভজতে মোচ্যান্তস্বন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 

দ্বিযষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদশিনঃ। 

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্ত ন মনঃ শাপ্তিমৃচ্ছতি ॥ ১৮॥ 

অহমুচ্চাবচৈর্ঘব্যেঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। 

নৈব তুস্তেচ্চিতোহচ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ ॥ 

অর্চ্চাদাবর্চচয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মরুৎ। 

যাবয় বেদ স্বহৃদি সর্ববভূতেঘবস্থিতম্‌ ॥ ২০ ॥ 

আত্মনশ্চ পরস্তাপি যঃ করোত্যন্রোদরং | 

তস্য ভিন্নদৃশে| মৃত্যুবিদখে ভয়মুন্বণম্‌.॥ ২১ ॥ 

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কুতালয়মূ। 

অহয়েদ্দানমানাভ্যাৎ মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষু! ॥ ২২ ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবত, ত্য স্বন্ধ, ২৯শ অধ্যায়। 


ইহার অর্থ 

“মা! নিগুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণ- 
মাত্রে সর্ধান্তর্যামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গীসলিলের ন্যায় 
অবিচ্ছিন্ন ও ফলান্ুসন্ধানরহিত| এবং ভেদদর্শনবঞ্জিত! মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই 
নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের 
কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে 
বাস), সার্টি (আমার তুল্য এঁশ্বধ্য ), সামীপ্য (সমীপবস্তিত্ব), সারূপ্য ( সমানরূপত্ব ) 
এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহার! আমার সেবা ব্যতিরেকে 
কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ১১। মা! এ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যস্তিক 
বলা যায়, উহা! হইতে পরমপুরুষার্থ আর নাই। মানবি! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়৷ ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্ত তাহা আমার এঁ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, 
ভক্তিযোগেই ব্রিগুণ অতিক্রম করিয়৷ ব্রন্ত্প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১২। মা! এ প্রকার 


_ ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসদ্ধি পরিত্যাগপুরর্বক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব শ্ব 


ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিন্ধামে অনতিহিংআ অর্থাৎ একবারে 
হিংসাদি বর্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাছ্যক্ত পুজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি 
দর্শন, স্পৰ্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, 
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মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম 
অর্থাৎ বাহোক্দরিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অস্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিবয়ক শ্রবণ, আমার নাম 
সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন । ১৪। এ সকল গুণ 
দ্বারা ভগবন্ধ্ানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ববতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার 
গুণ বণ মাত্রে বিনা প্রযত্বে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে 
স্থান হইতে আসিয়া ভ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অবিকারী চিত্ত 
বিনা প্রষত্বেই পরমাত্বাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ববপ্রাণীতে 
আত্বদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরপ হইয়া সর্ববপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত 


আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবস্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পৃজারপ বিড়ম্বন৷ ' 


করিয়া থাকে। ১৭। পরস্ত আমি সর্বপ্রাণীতে বর্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর ; 
যে ব্যক্তি মূঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে 
আছন্তি প্ৰদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শা ও 
সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, স্থুতরাং তাহার মন শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে 
অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে 
উৎপরাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজ! করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি 
সন্ষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চনা কর! 
বিফল। পুরুষ যে পর্যন্ত সর্ববপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে 
জানিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্শ্মে রত হইয়! প্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে। ২০। 
পরস্ত যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যক্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার 
আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শাঁ ব্যক্তির প্রতি 
মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্তব্য যে, আমাকে 
সব্ববভূতের অন্তর্ধামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়! দান, মান ও সকলের সহিত 
মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চনা করে । ২২1৮% 

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুধর্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত কর! 
যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্ত- 
শুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজায় কোন ধৰ্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পুজা বিড়ম্বন! 
মাত্র। 


* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিস্যারত্বকৃত অনুবাদ । অনুবাদে মূলাতিরিক্ত ছুই একটা শব্দ আছে। 


গাব আহ: -. 


চিত্তশুদ্ধি ১৮৯ 


এই চিত্তশুদ্ধি মনুয্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ ক্ষুত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্তের 
ফল। ভক্তি ও গ্রীতি কাধ্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কাধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে 
ধর্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে 
পারে না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য 
অম্যক্রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক 
বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্ান্থমোদিত কার্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে 
না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ অনুশীলন 
ও সামঞ্জস্তেরই ফল। 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি 
১। রামবললভবাবুর ভিক্ষাদান * 


আমি বাবাঁজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্তমান অধিকারী । বাবাঁজির 
গোলোকপ্রান্তি হইয়াছে । তিনি ভিক্ষা করিয়৷ নানা রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
আমি ভিন্ন আর কেহ তাহার উত্তরাধিকারী ন! থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়! গিয়াছেন । 
আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি । আগে নমুনা দেখাই । 

একদ। বাবাজির সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমর! 
“রাধে গোবিন্দ” বলিয়া দ্বারদেশে দাড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 
“বাবাজি! একবার হরিনাম কর !” 

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন ! কিন্ত 
হরিপ্রেমে গদগদ বাবাজি তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, “তুমি কোথায় হে! 
দয়াময় হরি! একবার দেখা দাও হরি !__” 

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়! বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার হরি কোথায়, বাবাজি ?” 

আমি মনে করিলাম, প্রহলাদের মত উত্তর দিই, “এই স্তম্ভে” ইচ্ছা করিলাম, 
প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়৷ দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়! ফেলুন 
নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহলাদ নহি, চুপ 
করিয়া রহিলাম। বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “হরি কোথায়! তা আমি 
কিজানি! জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাহারই কাছে যাইতাম ৷” 

রামবল্পভ। তবু তার একট! থাক্বার যায়গা কি নাই? হরির একট! বাড়ী 
ঘর নাই? 

বাবাজি। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন। 

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি ? 

বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর ৷ 

বাবু। নিকট তবে কার? 


* প্রচার, ১২৯১, পৌষ । 
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বাবাজি। যাহার কু্া নাই। 

বাবু। কুণ্ডা কি? 

বাবাজি। বুঝেছি-_কালেজের সাহেবের! টাকাগুল| ঠকাইয়| লইয়াছে। আমাকে 
দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন অভিধান খোল। 

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। 

বাবাজি। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুষ্টিত 
হইতেছ কেন? 

বাবু। অহো_সেই কু্ঠা! কৃঠ্া__কুষ্টিত। যেখানে কেহ কুষটিত হয় ‘না, সেই 
বৈকুণ্ঠ ? * এমন স্থান কি আছে? 

বাবাজি । বাহিরে নাই_-ভিতরে আছে। 

বাবু। ভিতরে-_কিসের ভিতরে? 

বাবাজি। মনের ভিতরে । জিডি 81411111658 ইহজগতে 
আর কিছুতেই কুষ্টিত হইবে নাঁঁ_যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনে 
প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,_তখন 
তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে । 

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়__কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে 
না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন? 

বাবাজি । কুণ্ঠাশুন্য নিধ্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর 
হৃদয়ে তাহার বাসস্থান--এই জন্য তিনি বৈকুণুনাথ। 

বাবু। সে কি? তিনি যেশরীরী। যার শরীর আছে, তার একট! বাসস্থান 
চাই। 

বাবাজি। শরীরটা কি রকম বল দেখি? 

বাবু। তাকে তোমরা চতুডভূ'জ বল। 

বাবাজি। তা বটে। তাহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি 
কি আছে! 

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম । 


* বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল, বলিতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একটি নাম। 
পণ্ডিতের! বলেন, বিবিধ! কুষ্ঠ মায়া যস্ত স বৈকুণ: । কিন্ত বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও শাপ্রসন্মত । 


১৯২ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মট! বুঝ। কিন্ত বুঝিবার আগে মনে কর, 
ঈশ্বর করেন কি? 

বাবু। কি করেন? 

বাবাজি। স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়। স্ষ্টি-বাদ ছুই রকম আছে। এক মত এই যে, 
আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান স্থষ্ট করিয়া, পরে তাহাকে 
রূপাদি দিয়াছেন । আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কল্পে 
তাহ! রূপাদিরিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ সৃষ্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, 
সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে। * সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎকেন্দ্র হিন্দুশাক্ে 


নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সষ্িক্রিয়ার - 


প্রতিমা। 

বাবু। আর তিনটা? 

বাবাজি। গদ! লয়ক্রিয়ার প্রতিমা । শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিম|। 
জগতের স্থিতি, স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই 
শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে। 

বাবু। আর চক্র? 

বাবাজি । উহা! কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল 
বিবর্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও স্থষ্টি, 
জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। 
বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুষ্ঠশৃন্ত ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে অষ্টা, পাতা, 
হ্তা বলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে । 

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপ- 
কল্পনা কেন? 

বাবাজি। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের ; তবে আবার একটা মাস্তুল 
খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ 
কল্পনাতে চলিতেছে ; তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কীট! দিবার এত চেষ্টা কেন? 

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষ্ণু অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরীরীর 
আবার বর্ণ কি? 


* La Placian hypothesis. 
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বাবাজি। আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি-__আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের 
ইংরেজি শাস্ত্রে কি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো? 

বাবু। জগৎ অন্ধকার । 

বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষু নীলবর্ণ। 

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে__আলোও আছে। 

বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তভ মণি আছে। কৌস্তভ সূর্য্য; বনমালা-__গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি। 

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষ্ণু? 

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর, তিনি 
আত্মা ৷ 

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তার আবার ছুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর 
ছুই পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী । 

বাবাজি। অভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য । শ্রী, রমা প্রভৃতি 
লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর 
লক্ষ্মী আনন্দ । অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরত্রহ্মকে প্রণাম কর। 

সর্বনাশ ! রামবল্লভবাবুকে, তাহার স্বভবনে, “রে মূর্খ !” সম্বোধন! রামবল্লভবাবু 
তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, “মারে! বদ্্‌জাত্কো !” 

আমি বাঁবাজির ঝুলি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া ছুই জনে সরিয়। 
পড়িলাম। বাহিরে আসিয়। বাঁবাঁজিকে জিজ্ঞাস! করিলাম, “বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় 
পেলে কি?” 

বাবাজি বলিলেন, “বদ পুররবক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই । ভিক্ষার 
ধনটা ঝুলির ভিতর লুকা ইয়া রাখ ।” 

জ্রীহরিদাস বৈরাগী। 


. ২৫ 
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২। পুজাবাড়ীর ভিক্ষা * 

নবমী পূজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহ! সম্ভব যে, তিনি 
পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য 
অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্টর গ্হণপূর্ববক, বৈষ্ণবদিগের বদান্যত| এবং 
মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়| যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর 
দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পূজ্যপাদ 
গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে নিষ্কান্ত হইলাম । যেখানে পূজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশরেণী 
দ্বাড়াইয়৷। আছে, সেইখানেই সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও 
দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বসিয়৷ আছেন। 

দেখিয়! বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া! শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন 
প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, “প্রভু ! ক্ষুধায় ধর্মের 
উদ্দারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয় ।” . 

বাবাজি বলিলেন, “তাহ| হইলে চোরের ধর্ম বড় উদার। এ কথা কেন হে বাপু ?” 

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা! 

বাবাজি। দোষটা কি? 

আমি। আমর! কৃষ্ণের উপাসক-_শক্তির প্রসাদ খাইব কেন? 

বাবাজি। শক্তিট! কি হে বাপু? 

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, 
শিবের শক্তি দুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, এই রকম। | 

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে 
আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দুর হ। 

আমি। তবে শক্তি কি? 

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি। 

আমি জলপূৰ্ণ ঘটিটা তুলিলাম। 

বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, “এটা তোল দেখি !” 

আমি। তাও কি পারা যায়? 


* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ । 


০ 


এ (নি, 
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বাবাঁজি। তোমার ঘটিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাট! তুলিবার শক্তি নাই। 
ভাত খাইতে পার? 

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই। 

বাবাজি। এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার? 

আমি। তাও কি পারা যায়? 

বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন 
বুঝিলে দেবতার শক্তি কি? 

আমি। না। 

বাবাজি। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই 
ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তার শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র. 
বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশক্তির নাম 
পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী। 

আমি। এসব কি কথা? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা! 
আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই ছুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া 
গুজিয়া গহন! পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দেখি! আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া 
থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্বীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি। 

বাবাজি। গণ্ডমূর্খের৷ তাই ভাবে. তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে 
আছে। তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না। 

আমি। দেবতারা কি? শরীরী? তবে তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার? 

বাবাজি। শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একটা 
করিয়। কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী । 

আমি। সেকি? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্দরা- 
দিগের নৃত্যগীত দেখে কে? 

বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গৃঢার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন 
বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে 
জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র । 

আমি। বুঝিলাম না। কেহ ব্যামোহে মরে, কেহ ডুবিয়| মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, 
কেহ পড়িয় মরে, কেহ কাটিয়া মরে । কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে 
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মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া! ধ্বংস হয়, কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু 
গুঁড়। হইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র? 

বাবাজি। সকলের যে সমষ্টিভাব অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহ! ভাবি, 
তাই রুদ্র। 

আমি। তবে রুদ্র একজন, না অনেক ? 

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল 
আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, 
সর্বত্রই একই রুদ্র জানিবে। 

আমি। তিনি অশরীরী? 

বাবাজি । তা ত বলিলাম । 

আমি। তবে মহাদেবমূদ্তি গড়িয়া তাহাকে উপাসনা করি কেন? সেকি তীর 
রূপ নয়? 

বাবাজি । উপাসনার জন্য উপাস্তের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। 
তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাগী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার? 

আমি চেষ্টা! করিলাম-_পারিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম। বাবাজি 
বলিলেন, “যাহার! সেরপ চিন্ত! করিতে শিখিয়াছে, তাহার! পারে । কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের 
প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসন! হইতে বিরত হইবে? তাহ! উচিত 
নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা 
করিবে । এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একট 
ুন্তি কল্পনা! কর যে, তদ্দার! সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মূত্তি 
বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ কল্পন1। নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই । 

আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্ত যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের 
শক্তি অর্থাৎ রুদ্রানী রুদ্রেই আছে। শিব দুর্গা পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া গড়িয়া পুজা করে 
কেন? 

বাবাজি । তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না । আগ্নিতে যে কখন 
হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্রিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। 
পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না৷ যে, 
আগুনের আলো! করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্‌ 


এ nt 00 


গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি. : ১৯৭ 


করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও 
নিরাকার | যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপচিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই 
রূপ-কল্পনা করিতে হয়। 

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষ্ণুইই উপাসনা! করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। 
অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্তব্য। 

বাবাজি। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পূরিবে না, 
এমন আদেশ কিছু করেন নাই। কিন্তু সে কথা৷ থাক। রুড্রাণী বিফুরই শক্তি । 

আমি। সেকি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শক্তি? 

বাবাজি। বিষ্ণুই রুদ্র। 

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথ! । ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, .মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন 
পৃথক্‌। একজন সৃষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র 
হইলেন কি প্রকারে ? 

বাবাজি । যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান? 

আমি। জানি । ইনি জমিদারি করেন। 

বাবাজি। আর কিছু করেন না? 

আমি । পাটের ব্যবসাও আছে। 

বাবাজি। আর কিছু করেন? 

আমি। টাকা ধার দিয়! সুদ খান। 

বাবাজি। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি আজ 
একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী 
খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনের বাড়ী খাইয়াছি, তাহ! হইলে 
তিন জনের কথা বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা! হইবে ? 

আমি। একজনেরই কথা । তিন একই। 

বাবাজি। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনই এক। একজনই স্থষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং 
সংহারকর্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই। 

আমি। তবে তিন জনকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপাসনা করে কেন? 

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তার সকল 
কাজগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়। বুঝিতে হইবে। তিনি জমিদার হইয়। কিরূপে জমিদারি 
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করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা! করেন, তাহ! 
বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে । তেমনি 
ঈশ্বরোপাসনায় তাহার কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ বুঝিতে হইবে । এই জন্য 
ই ত্রিদেবের উপাসন!। এক জনেরই কারধ্যান্গুসারে তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম দেওয়া হইয়াছে। 

তিন জনের তিনটি নাম নহে। 
.. আমি। বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্ত জন্মিল, 
খাইয়! সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে__-পালনকর্তা বিষ্ণুন৷ বৃষ্টি কর্তা ইন্দ্র? 

বাবাজি। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ্র, 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি স্থাষ্টি করেন, তিনিই যেমন 
পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই 
ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্ববদেবত|। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার 
সৌকর্ধযার্থ এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, 
কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোম্পদ বলি, তেমনি উপাসনার 
জন্য তাহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম 
দিই। 

আমি। তবে তাহার যথার্থ নাম কি? 

বাবাজি । তাহাকে ছুই ভাবে চিন্তা কর! যায়। যখন তাহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, 
নিগুণ, এবং সর্ব-জগতের আধার বলিয়! চিন্তা করি, তখন তাহার নাম ব্রহ্ম বাঁ পরত্রহ্ম 
বা পরমাত্মা । আর যখন তাহাকে ব্যক্ত, উপাস্ত, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত 
জগতের স্থষ্িস্থিতিপ্রলয়কর্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, 
বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাহার উভয়বিধ 
লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদ্দিত হন, তখন 
তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ । j 

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন? 

বাবাজি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয়. লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই জন্য আমি তাহার দাসান্ু্দাস, সেই নামেই তাহাকে অভিহিত 
করি। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি! 
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বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে 
হরিবোল শুনিয়া বলিল, “বাবাজি ! অত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় 
ভাল হয়েছে, বটে 1” 

তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি 
এক রাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া! দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির সুপ সাজাইয়। 
রাখিয়াছেন! জুদ্ধ হইয়! বলিলাম, “বাবাজি! এই তোমার হরিবোল ! এই তোমার 
বৈষ্ণবধর্ম্ম ! তুমি কঠ ছিড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না।৮ 

বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু! 

আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার 
নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে ? 

বাবাজি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান্‌ কোথায় বলেছেন যে, পাটা খাইও না? 
যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া 
বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্‌ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্তান্য 
ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন। তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়-. 
ছিলেন বটে? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব ? 

আমি। তবে অহিংস! পরম ধর্ম্ম বলে কেন? 

বাবাজি। অহিংস যথাৰ্থ বৈষ্ণব-কন্তা। বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া 
জাত হারাইয়াছে। J 

আমি। ছেঁদো কথা বুঝিতে পারি না। 

বাবাজি। দেখ, বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম কি, বোঝ। 
তোমার কঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, 
দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি? 

আমি । নারদ, প্রুব, প্রহ্নাদ । 

বাবাজি। প্রহ্লাদই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রহলাদ বৈষ্বধর্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন, 

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতন্ত। 

অর্থাৎ “হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমদর্শা হও। সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে 

আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা ৷” কণী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্‌ রে মূর্খ! এই 
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যে সমদ্সিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপরধ্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা 
থাকে না। এই সমদর্শিত৷ থাকিলেই মনুস্ত, বিষুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব 
হইল। যেখি্টিয়ান, কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে 
যিশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পুজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ণব । আর 
তোমার কষা কুঁড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই 
বৈষ্ণব নহে। 

: আমি। মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়। যায়? 

বাবাজি। মুর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি? 

আমি। তবে আমাকেও একখান! পাতা দিতে বলুন । 

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। 
পাকের কার্য্যটা অতি পরিপাটিরূপ হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির 
লক্ষণ দেখিয়! বাবাজি বলিলেন, “বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী 
বৎসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়! দুর্গোৎসব করাইব !” 

আমি। ফলকি? 

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে? 

বাবাজি । এ কান দিয়ে শুনিস্‌ ও কান দিয়ে ভুলিস্‌ ? যখন সব্বত্র সমান জ্ঞান, 
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম্ন, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, 
এরূপ ভেদ-জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-ভ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে। 

আজ তোমাকে বৈষ্ণবধর্মম কিছু বুঝাইলাম। আর একদিন তোমাকে ত্রন্মোপাসন। 
এবং কৃষ্ণোপাসনা বুঝাইব। ধর্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান, 
সকাম ঈশ্বরোপাসন। ; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসন| বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত 
ব্রন্মোপাসন। ॥ ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা। 
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আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম । 

“ব্ৰজ তেজে যেও না, নাথ» 

এইটুকু গায়িতে ন! গায়িতে, বাবাজি “অহঃ” বলিয়া, একেবারে কীদিয়া অজ্ঞান। 
আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়! বাবাজি বলিলেন, “হাসিলি 
কেন রে বেটা ?” 

আমি বলিলাম, “তুমি হা করতেই কীদ, তাই আমি হাসি।” 

বাবাজি। হুঁ ক'রে যা বলেছিস, সে কথাট। কিছু বুঝেছিস্? ন! শালিক পাখির 
মত কিচির কিচির করিস্‌? 

আমি। বুঝব না কেন? রাধা কৃষ্ণকে বল্ছেন যে, তুমি আমাদের তর ছেড়ে 
যেও না। 

বাবাজি । ব্রজ কি বল্‌ দেখি? 

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোগীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন। 

বাবাজি । অধংপাতে যাও। ত্র’ ধাতু কি অর্থে বল্‌ দেখি? 

আমি। ব্ৰজ ধাতু! অষ্ট ধাতুই তজানি। আবার ব্রজ ধাতু কি? 

বাবাজি। ব্রজ গমনে। ব্ৰজ, অর্থাৎ যা যাঁয়। 

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ1 গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও 
সব ত্রজ? 

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্‌ দেখি? 

আমি। এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড জগৎ । 

বাঁবাজি। “জগৎ কোন্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে? 

আমি। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব, ও কথাট! শুনিলেই কেমন 
ভয় করে। 

বাবাজি। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ । বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক। 

আমি। ব্ৰজ তবে একটা! জায়গা! নয় ? আমি বলি, বৃন্দাবনই ব্রজ। 


* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ় । 
২৬ 


২০২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


বাবাজি । বৃন্দাবন নামে যে. শহর এখন আছে, তাহ! বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরের! 
তৈয়ার করিয়াছেন। 
আমি । তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে? 
বাবাজি। “বুন্দা যত্ৰ তপস্তেপে তত, বুন্দাবনং স্মৃতম্” যে স্থানে বৃন্দ। তপস্থা 
করিয়াছিলেন ( “করেন” বলিলেই ঠিক হয় ), সেই বৃন্দাবন। 
আমি। বুন্দা কে? 
বাবাজি। 
রাধাযোড়শনায়াং চ বৃন্দা নাম রতৌ শ্রুতম্‌। 
তন্তাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বুন্দাবনং স্মৃতম্‌ ॥ 


রাধাই বৃন্দ । 
আমি। রাধা কে? 
বাবাজি। রাধ ধাতু 
আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি। 


বাবাজি । রাধ ধাতু সাধনে, প্রান্ত, তোষে, পৃজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন 
করে, যে তাহাকে পায়, যে তাহার পুজা (বাঁ আরাধন। ) করে, সেই রাধা । ঈশ্বরভক্ত 
মাত্রেই রাধ।। তুমি ঈশ্বরতত্ত হইলে রাধা হইবে। 

আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন ? 

বাবাজি। গোপিনী শব্দ হয় না__গোপী শব্দ । কাকে বলে? 

আমি। গোপের স্ত্রী গোগী। 

বাবাজি। গো শব্দে পৃথিবী । যাহার! ধৰ্ম্মাত্মা, তাহারাই পৃথিবীর রক্ষক। 
তাহারাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাহার! গোগী। 

আমি। গোলোক কি তবে? 

বাবাজি । এই পৃথিবীগোলক-_ভূলোক । 

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে 
নন্দকি? 

বাবাজি। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, 
এই একটা উপসর্গ । যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ। 

আমি। ভগবান্‌ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন ? 
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বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বন্থুদেবের পুর, 
নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত্র । 

আমি। সে কথারই বা অর্থ কি? 

বাবাজি। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান । 

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার তাৎপর্য কি? 

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিম! কীর্তন দ্বার তাহাকে হৃদয়ে পরিবদ্ধিত 
করিতে হয়। 

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কুষ্ণও কি রূপক নন? 

বাবাজি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাহাকে মাঝখানে 
স্থাপিত করিয়া, এই ধর্মার্থক রূপকটি গঠন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নামের আর একটা 
অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে। 
যিনি মন্ুয্বের চিত্ত কর্ষণ ব| আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। 

আমি । এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা। 

বাবাজি। তা’ত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কষ্টকল্পে ঘটাইতে 
হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মন্ধুযোর সঙ্গে কর্ণ্মক্ষেত্রে বিদ্যামান ছিলেন। এবং তিনি 
অশরীরী জগদীশ্বর। তাহাকে নমস্কার কর। 

আমি। কিন্ত রূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি? 

বাবাজি। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাহার ভক্তের উপাসন! করিবে। কেন না, ভক্ত 
তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর-ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের 
ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে । অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ । 


আমি। প্রীরাধাবল্পভায় নমো! নমঃ। এ 
শ্রীহরিদাস বৈরাগী । 


কাম * 


হিন্দধর্মগরস্থসকলে “কাম” শব্দটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা 
কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই “কাম” শব্দের অর্থ 
বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাহার! শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। 
তাহারা সচরাচর ইন্দ্রিয়বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং 
শান্ত্রেও এ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার! বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত 
হইতে ছুই একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি। 

“পঞ্চ ইন্দ্রিয় মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে গ্রীতি উপভোগ করে, 
তাহারই নাম কাম৷” ( বনপর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায় )। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া 
স্থির হইতেছে না। “মন ও হৃদয়” এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা 
বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্দ্রিয়শ্ঠতা (Sensuality) এই ছুপ্রবৃত্তিরই নাম 
কাম। কিন্তু “মন” ও “হৃদয়” থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানাস্তরে বলা 
হইতেছে যে, “অ্রক্চন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ ব! ন্বর্ণাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুয্যের যে প্রীতি 
জন্মে, তাহারই নাম কাম” 

_ ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা! কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে; 
প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহ! সকল সময়ে 
নিন্দনীয় বা জঘন্য সুখ নহে। উহা সদসৎ কর্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত 
হইতেছে যে, “উহ! কর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের 
উপর পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্র্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না। সতত 
সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ববাহে ধন্্ানুষ্ঠান, 
মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্ণ কামান্ুশীলন করিবে ।” 

“কেবল ধৰ্ম্মপর হইবে না।৮ এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ 
উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি হয় ঘোরতর অধান্মিক, নয় সে ধর্ম্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার করিতেছে । এখানে ছুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য । এখানে বক্তা খোদ 
ভীমসেন ; তিনি অধান্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের ন্যায় ধর্মের সর্বোচ্চ 
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সোপানে উঠেন নাই । এবং ধর্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাহার 
একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, “দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পুজা, 
বেদাধ্যয়ন ও আর্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধৰ্ম্ম ।” 

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম বলি, তাহ! দ্বিবিধ ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক 
পর-সম্বদ্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্মই ধর্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বন্ধী ধর্মাও আছে, এবং 
তাহা একেবারে পরিহাধ্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে 
পারি, তবে তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপুর্বাক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক নিক্ষল কষ্ট 
পাওয়া অধৰ্ম্ম। এখানে ভীমসেন সেই পর-সন্বন্ধী ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম- 
সন্বন্ধী ধর্মের ফলভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা! বুঝিলে, “কেবল ধর্্মপর হইবে না” 
এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 

বস্তুতঃ ধর্মকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসন্বন্ধী, এরূপ বিভাগ কর! উচিত নহে। ধৰ্ম্ম 
এক ; ধৰ্ম্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসন্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই 
উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খিষ্টিয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সদগতি 
লাভ করিব, তাহাই ধর্ম । অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম কেবল আত্মসন্বন্ধী। 

স্থলকথা, ধৰ্ম্ম আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধাও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত 
অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম্ম। তাহ! আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না। 
ধৰ্ম্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বন্ধিনী, ও পর-সম্বন্ধিনী ; তাহার অনুশীলনে 
স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ 
উঠাইয়। দেওয়। অন্ুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য । ধ্ধর্মতত্বে” এই অন্ুশীলনবাদ বুঝান 
গিয়াছে। 
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১ যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে 
না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে। | 
২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই 
লেখে, এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল হয়। কিন্ত আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। 
এখন অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্রন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন 
আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা! বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে 
গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে। 
৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়! দেশের বা মন্ুয্যজাতির কিছু মঙ্গল 
সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহার! 
অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়াল! প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য কর! 
যাইতে পারে। 
৪ যাহা অসত্য, ধর্ম্মাবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা! বা! পরগীড়ন বা! স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, 
সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহ একেবারে পরিহাধ্য। সত্য 
ও ধর্মাই সাহিত্যের উদ্দেশ্ট। অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ । 
৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন ন!। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। 
কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ 
আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস ছুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে 
' বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাহার! সাময়িক সাহিত্যের কার্ধ্যে ব্রতী, তাহাদের পক্ষে এই 
নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর ৷ 
৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য । এটি ধু 
সোজা! কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না। | 
৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন ন! । বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ 
পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং 
রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, 
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জন্মান্‌ কোটেশন্‌ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের 
সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধত করিবেন না। ‘ 

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন ন|। স্থানে স্থানে অলঙ্কার 
বাব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে 
আপনিই আসিয়া পৌছিবে-_ভাগারে না থাকিলে মাথ। কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে 
বা শৃন্ত ভাগ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই। 

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়| বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়! 
দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথ! বলি না। কিন্ত আমার পরামর্শ এই যে, সে 
স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল ন! হইয়! থাকে, তবে ছুই চারি 
বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা৷ ভাল লাগিবে না-_বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লঙ্জ। 
করিবে । তখন উহা! কাটিয়া দিবে। 

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা । যিনি সোজা কথায় আপনার 
মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার 
উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান। 

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি 
হয় না। অমুক ইংরাজি ব! সংস্কৃত ব! বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ 
লিখিব, এ কথ! কদাপি মনে স্থান দিও না। 

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহ! লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত 
করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্ত হাতে থাকা চাই। 

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা । এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা 
রক্ষিত হইলে, বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে। 


রা 


| ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্ত্র কি বলে * 


প্রচলিত হিন্দুধর্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুক্তিতে 
তিনি বিভক্ত । এক স্থজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই 
ত্রিদেব লোক-প্রথিত। 

জন্‌ ইয়ার, মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। 
তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 

‘ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীর! প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্‌। 

জগতের নির্মাণ-কৌশল হইতে তাহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন 
কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডাবিনের মত প্রচারের পূর্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে 
ডাধিন্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই নির্াণকৌশল স্বতঃই ঘটে। মিল্‌ও ডাধিনের এই মত 
অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপরিকথিত নির্শ্মাণকৌশল ঈশ্বরের 
অস্তিতব-প্রতিপাদক হয় না। কিন্ত ডাধিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব 
লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কাঁলবিলম্বের 
প্রয়োজন। কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর 
দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাহাকে স্বীকার করিতে 
হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ডাধিনের প্রতিবাদী আছেন--কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার 
মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনবিদ্‌ পণ্ডিতের! এক্ষণে ডার্ধিনের 
মতাবলম্বী। কিন্তু ডাধিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণীভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের 
অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন 
করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে । 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ । বঙ্দর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, “মিল্‌, ডাবিন্‌ এবং হিন্দুধর্শ্ম।” 
বর্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে “Science” বুঝিতে হইবে। 
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ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক ন! হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। 
প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্‌ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডাবিন্‌ স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার 
করেন। 

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার কর! যাউক । কিন্তু যদি ঈশ্বর 
আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পষ্টীকরণ 
আবশ্যক । কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও 
তত্প্রতি শ্রষ্ট। বিধাত। ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি- 
বিশিষ্ট_এই জগতের নির্মাতা ; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থপ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত 
দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাই কেবল 
জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হব, স্পেন্সর্‌ এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র । & তাহার 
দর্শনে ঈশ্বর জগদ্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 

মিল্‌ যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্েয় নহেন। মিলু ইচ্ছাবিশিষ্ট, 
জগনির্মীতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া এশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষরূপে নির্বাচন করিয়া 
থাকেন-_শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশুন্য__অনস্ত। 
অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনস্ত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌, সর্ববজ্ঞ, এবং দয়াময় 

মিল্‌ এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণ- 
কৌশল দেখিয়াই আমর! ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাহার শক্তি ষে 
অনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে । কেন না, যিনি সর্বশক্তিমান, তাহার কৌশলের 
প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় 
না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়-__যিনি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছায় সকলই করিতে 
পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের 
উদ্দিষ্ট কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মন্ধুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির 
ডায়ল্‌ প্লেটের উপর কাটা বসাইয়া, দিলেই কীট! নিয়মমত চলিত, তবে কখন মনুষ় 
কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্ের উপর স্প্রিঙ্গ, এবং হুইলের উপর হুইল্‌ গড়িত না। 
অতএব ঈশ্বর যে সর্ববশক্তিমান্‌ নহেন, ইহ! সিদ্ধ । 
© # The, consciousness of an Inscrutable ‘Power manifested to us through 
all phenomena has been growing ever clearer.—First Principles. P. 108. ইহা! 
লেখার পর হব, স্পেন্সরের মতের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 
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এ কথার ছুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের নৈসগিক ভিত্তির অনুসন্ধান 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল 
আপন্তিও মিল্‌ সম্যক্‌ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 

সর্ধবজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্‌ বলেন যে, ঈশ্বর সর্ববজ্ঞ কি না, তদ্বিযয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মন্ুষ্যদেহের 
নির্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্বে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে । 
কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহ! ক্ষণভন্ুর-_-কখন অধিক কাল 
থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়! ক্ষণভদ্গুরত! বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল 
কৌশল জানেন না-_সর্ধজ্ঞ নহেন | দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহ! 
পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে ; উহাতে বেদনা হয়, পৃষ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে 
পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি গীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ 
প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাহার কৌশলে 
অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বল! যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল্‌ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির 
অভাবের ফল-_অসর্ধজ্ঞতার ফল নহে । অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন। 

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্বশক্তিমান নহেন, তবে এই এক 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ববশক্তিমান্‌ 
নহে, তাহার কারণ, তাহাদ্িগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্বত 
উৎপাটন করিয়৷ সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না-_তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার 
শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে । শক্তির প্রতিবন্ধক ন! থাকিলে, সকলেই সর্ধবশক্তিমান্‌ 
হইত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার শক্তির 
প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে।. সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্‌ বিদ্বের জন্য সর্বজ্ঞ 
তাহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই ? 

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর 
নির্মাতা মাত্র ; তিনি যে অষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাহার নির্শ্মাণ- 
* প্রণালী দেখিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্শ্মাণপ্রণালী হইতে কেবল 

নির্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, অষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্মাণ দেখিয়া তুমি 
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কুম্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার? কিন্তু কুম্তকারকে মৃত্তিকা স্থপ্টিকারক বলিয়া 
তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, কেবল 
নিম্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, 
সে সামগ্রী পুর্ব হইতে ছিল- ঈশ্বরের স্থষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
কোন কুন্তকার মৃত্তিকা লইয়। ঘট নির্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পুর্ব হইতে ছিল, 
কুম্তকারের স্বষ্ট নহে, এ কথা বল! বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অস্থষ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, 
এশী শক্তির সীমানির্দেশক__তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের 
এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্ত উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে 
বহুকৌশলময় এবং বহুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কাধ্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশৃন্য 
করিতে পারেন নাই। 

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্তই তাহার শক্তির 
প্রতিবন্ধক। যদি নিম্মাতার কাৰ্য্য দেখিয়া নিশ্মীতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাহার কার্য্যের 
প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকুলাচারী চৈতন্যেরও , কল্পনা করিতে পার। 
পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধর্ম্ম এইরূপ-তীহার! বলেন যে, এক জন ঈশ্বর জগতের 
মঙ্গলে নিযুক্ত-_-আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত । খ্রীষ্টধর্শ্মে ঈশ্বর ও সয়তানে 
এই দ্বৈত মত পরিণত ৷ 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল্‌ প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। 
কিন্তু তৎপূরববপ্রণীত “প্রকৃতিতত্ব” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষ! করিয়াছেন। 
সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মন্ুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে--সকলেই 
অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন__এবং পরের ছুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কাধ্য 
মাত্রই কেবল ছুঃখমোচনের চেষ্টা । যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাজ্মী, তৎকর্তৃক এরূপ 
দুঃখময় সংসার স্থষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির 
মন্মানুবাদ করিতেছি । মিল্‌ বলেন__ 

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহ! ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের 
দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই ৯ ধাহারা মনু প্রতি ঈশ্বরের 


* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধত করিতেছি। 

“Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most 
forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and * 
absolute recklessness. ‘They go straight to their end, without regarding what 
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আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের 
মধ্যে ধাহারা মতবৈপরীত্যশূন্ত, তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে 
কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে । তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে 
দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মন্ুয্যের স্থুখ তাহার অভিপ্রেত ; তাহাতে বুঝায় যে, 
মনুয্যের ধর্মই তাহার অভিপ্রেত ; সংসার সুখের হউক না৷ হউক, ধর্মের সংসার বটে। 
এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ 


and whom they crush on the road.......In sober truth, nearly all things for which 
men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature’s every day 
performances. Killing the most criminal act recognised by human laws, Nature 
does once to every being that lives ; and in a8 large proportion of cases, after 
protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever 
purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation 
we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed 
to be allotted to human life, nature does also this to all but a small percentage 
of lives, and does it in 11 the modes, violent or insidious, in which the worst 
human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them 
a8 if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to 
death, crushes them with stones like the first Christian Martyr, starves then 
with hunger, freezes them with cold, poisons them by the quick or slow venom 
of her exhalations and has hundreds of other hideous deaths, such as the 
ingenious cruelty of # Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature 
does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying 
her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst ; 
upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprise, and often as 
the direct consequence of the noblest acts ; and it might almost be imagined as 
2. punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the 
well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for 
generations to come, with as little compunction as those whose death is a, relief 
to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature’s deal- 
ings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same 
tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made 
for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt 
termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes 
into the world but another human being is literally stretched on the rack for 
hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it 


এ নু 
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করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মন্ুষ্যের 
সুখ, স্থষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত 
হইয়াছে, মন্ুত্তের ধর্ম্ম তাহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল 
হইয়াছে। স্থষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্মের পক্ষে 
বরং তদধিক অনুপযোগী । যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত এবং সৃষ্টিকর্তা সর্ববশক্তিমান্‌ 
হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহ! ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মা- 
ধর্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুক্রিয়াকারী না হইলে 
অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাল মন্দ ব! অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত 
না; সর্ববাঙ্গসম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয়তুল্য মনুষ্যজীবন 
অতিবাহিত হইত। আমর! যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতিযুক্ত নহে, 
এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের 
সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়! থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় 
অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্িচারের পদ্ধতি নহে। 
যদি বল যে, ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহ! পুণ্যাত্মার পুরস্কার 
এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, 
তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধৰ্ম্মাধর্ম্ম যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া 


according to a high authority) is taking the means by which we live ; and nature 
does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A 
single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or am 
inundation desolates a district, a trifling chemical change in an edible root starves 
a million of people. The waves of the sea, like banditti, seize and appropriate 
the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments 
of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in 
short which the worst men commit either against life or property is perpetrated 
on a large scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those 
of Carrier ; her explosions of fire damp are as destructive a8 human artillery ; 
her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias.......Anarchy 
and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a 
hurricane and a pestilence.”—Mill on Nature, p. p. 28-81. 
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কর্তব্য ছিল। তাহা! না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই* বহু লোকে স্ব্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; 
তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয় ; = 
তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে 
কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই 
প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্‌ ও সর্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যান্থরূপ বলিয়া স্বীকার করা 
যাইতে পারিবে না৷? ৭* 

এই সকল কথ বলিয়! মিল্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই 
জগতের নির্মাতা বা পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন 
হইতেছে। এরূপ মত স্ুসঙ্গত। মিল্‌ এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, 
তাহা তাহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি 
হইতে আমর! কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি। 


“The only admissible moral theory of Creation is that the priciple of good 
cannot at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral ; 
could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant 
Struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, 
but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and 
with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the 
order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for 
Which it attempts to account.” 


যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা! এবং 
সংহারকর্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্‌ স্থষ্টিকর্ত্ 
পাওয়া যায়, তাহ! হইলে ত্রিদেবের নৈসগিক ভিত্তি পাওয়া গেল। 

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; মিল্‌ হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন 
নাই। তিনি নির্দাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্মাতা ভিন্ন 
্প্টিকর্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্মাণ মাত্র ; ভৌতিক পদার্থের 
সমবায়বিশেষ জীবত্ব । এই পৃথিবীতে যাহা৷ কিছু দেখি__জীব উদ্ভিদ্‌ বায়ু বারি মৃতপ্রস্তরাদি, 


* থি, টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল্‌ তত সহজে নিস্তার 
পাইতেন না। 

1 Mill on Nature, 1). 0. 87-38. 

1 Mill on Nature, p. p. 88-89. 
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সকলই সেইরূপে নিম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, 
নীহারিকা, সকলই নিম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্মাতার কীর্তি_ঠাহার হস্তপ্রস্থৃত। 
সচরাচর স্থষ্টিকর্তা ধাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্মাতার সঙ্গে তাহার প্রভেদ অল্প। যে 
আকারশৃন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নিন্মিত কি না--নির্ম্মাতার 
হস্তপ্রস্থত কি না_তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্দিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ 
রাখিয়া, স্থপ্টিকর্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্মাতাকে স্থগ্টিকর্তা বল! যাইতে পারে। তাহা 
হউক বা না হউক, ঈদৃশ অষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ । অতএব তাহাকে ' 
পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। 


মিল্‌ বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্‌, নির্মাতা এবং পালন ব! 
রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরপ প্রভেদ স্বীকার করে না। 
এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, 
রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা স্বজন, সেই নিয়মাবলীর 
ফল রক্ষা । অতএব যিনি জন্ম, নিন্মাণ বা স্থষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও 
নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ। 

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে । রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর 
ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল 
নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই 
রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অগ্লজানের সংযোগে 
জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে_-শেষ দিনে সেই অগ্নজান সংযোগেই 
তাহা নষ্ট হইবে । অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা, ইহাও 
সিদ্ধ। 

তবে, পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, 
একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় যে জীবের 
মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাহার অভিপ্রেত হইলেও 
অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার 
অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া! অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহ! সঙ্গত বোধ 
হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্‌ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত 
নহে বলা হইয়াছে । 


২১৬. বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সুজন ও পালনে 
যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে অষ্টা ও পাতা পৃথক্‌, এরূপ মতও 
অসঙ্গত বোধ হইবে না। 
স্বজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বার! সিদ্ধ 
হইতেছে । নহিলে ডাধিনের “প্রাকৃতিক নির্ববাচন” পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে 
প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পরিমাণে জীব স্ষ্ট হইয়া 
থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বাঁ পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত 
বৃদ্ধিশীল-_কিন্তু পৃথিবী সন্থীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত নাঁ। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই 
বিনষ্ট হয়__অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে ব| বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহা বা 
আত্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দার! তাহারা সমানাবস্থাপন্ন 
 জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিন্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত 
হইবে, অন্ত সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । মনে কর, কোন দেশে বহুজাতীয় এরূপ চতুষ্পদ 
. আছে যে, তাহার! বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের 
গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ববনিয়স্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে ; যাহাদের 
গলদেশ দীর্ঘ, তাহার! নিয়স্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা উর্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। 
সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে-_সর্ধনিয়স্থ শাখাসকল ফুরাইয়। যাইবে, তখন 
কেবল দীর্ঘস্বন্ধেরাই আহার পাইবে--হ্বস্বস্বন্ধের অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ 
হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘন্ন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত 
ই হইল। হৃস্স্কন্ধের বংশলোপ হইল। 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব স্থষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা 
হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নিবরবাচনের প্রয়োজনই হইত নাঁ। দেখ, একটি 
সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে ; একটি ক্ষুদ্র কীট কত শত শত অণ্ড প্রসব করে। 
যদি সেই বীজ বা সেই অণ্ড, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই 
এক বৃক্ষেই বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা! অন্য জীবের স্থান হয় 
না। যদি কোন কীট প্রত্যহ ছুইটি অণ্ড প্রসব করে (ইহা! অন্যায় কথা নহে ), তবে ছুই 
দিনে সেই কীট-সম্ভান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে যোলটি, দশ দিনে 


সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট 
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হইবে, তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়! উঠিতে পারেন না। মন্ুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক 
একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; 
অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখ! গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুত্যসংখ্য। দ্বিগুণ 
হইয়াছে। যদি সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয়, তবে হিসাব করিলে দেখা! যাইবে যে, সহস্র 
বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী 
কোন জীবই নহে; মনুষ্যও নহে। কিন্তু ভাবিন্‌ হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন যে, অতি 
ন্যুনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত 
হুইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে, তাহ! হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে ন|। 
লিনিয়স্‌ হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষ! 
পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে । & 

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু--পরে ভাবুন, 
একটি বার্ভাকুতে কতগুলি বীজ থাকে । তাহা! হইলে একটি বার্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ 
জন্মে, তাহা স্থির করিবেন । সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বাধিক দুইটি বীজ হইতে 
বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহত্র সহ্র বার্তাকু- 
বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহ! কে মনে ধারণ! 
করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষ। পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বন্ধেও এরূপ । যে পরিমাণে স্ষ্টি, তাহার সহআ্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি 
ভ্ৰষ্ট এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত, তাহা! এত প্রচুর পরিমাণে 
সষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন 
কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় 
না যে, স্রষ্টা ও পাতা এক, এ কথা না বলিয়া, শরষ্া পৃথক্‌, পাতা পৃথক, এ কথা বলাই 
সঙ্গত? 

ইহার একটি উত্তর আছে__জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্তা কল্পনা করিয়াছ। 
সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কাধ্য__যত স্থাষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাহারই কাৰ্য্য । 
পাতা এবং স্থষ্টিকর্ত। এক, কিন্তু তিনি যত স্থষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, 

" তাহার কারণ, এই সংহারকর্তার শক্তি । নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিপ্রায় নহে, 

এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্বব্শক্তিমান্‌ নহেন, কল্পন! করিয়াছ, সেখানে তিনি 


* Origin of Species—6th Edition, 0. 51. 
BESS 
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যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা' উচিত ; সকলের রক্ষা যে তাহার 
অভিপ্রেত নহে, ইহ! বলিতে পার না। উত্তর এই ৷ 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলি সে 
সকলের, অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এ 
জগতে অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে--অতএব অপরিমিত জীবস্থষ্টি নিক্ষল। সামান্য 
মনুষ্কের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ কথা৷ প্রাপণীয়। অতএব যিনি অষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা 
অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। ন! জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা দূরদর্শী । কিন্ত তিনি কৌশলময় 
__জীবস্থজনপ্রণালী অপূর্বব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। যাহার এত 
কৌশল, তিনি কখনও অনূরদর্শী হইতে পারেন ন1। যদি তাহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার 
কর, তাহ! হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না; 
কেন না, অদুরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব । তবে বলিতে হইবে যে, তিনি 
জানিয়! নিষ্ফল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদশী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহ! 
সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, নিম্ষলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। 

অতএব ইহ! সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অপরিমিত জীবস্থষ্টি তাহার ক্রিয়া নহে। 
এজন্য পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতন্যুকে স্থষ্টিকর্ত্ব৷ বলিয়া কল্পনা কর! অসঙ্গত নহে। 

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা, ও পাত! পৃথক্‌ স্বীকার করিলেও অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অষ্ট নিক্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত ; দূরদর্শী চৈতন্য নিক্ষল কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্ত বিবেচন। 
করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে অষ্টা যদি পৃথক্‌ হইলেন, তবে স্থষ্ট জীবের রক্ষা তাহার 
উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। স্থষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায় ; 

* এবং স্থষ্টি হইলেই তাহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল-__রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের 

নিক্ষলতা নাই। 

অতএব স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত 
এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে-__ইহাই হিন্দুধর্মের নৈসগিক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্ত 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার 
আছে। [ও 

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে, এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে 
উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ধর্শস্থাপকগণ এইরূপ. 


ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশীন্্ কি বলে ২১৯ 


বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া! ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি 
বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে । বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট 
* প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্ত পাতৃত্ব হতৃত্ব অষ্ট ত্বের সুচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় 
দর্শনশান্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে 
উহা! বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা! কর্তব্য যে, উহার সুদৃঢ় নৈসগিক ভিত্তি 
আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গুঢ় নৈসগিক ভিত্তি কি, তাহাই আমর! দেখাইলাম। 

আমাঁদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ব্রিদেবোপাসনার নৈসগিক ভিত্তি আছে 
বটে, কিন্ত আমর! এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া! যায় 
না যে, তদ্দারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যাঁয়। 
প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়। 

প্রথম এই যে, জগতের নিন্মাণকৌশলে চৈতন্যুক্ত নির্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ 
হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে । 
কিন্তু প্রথম স্মত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নির্মাণকৌশল বলিয়া 
আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নিম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ 
নির্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই । নির্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমর! 
সংহারকর্তা, এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 

দ্বিতীয় দোষ এই যে, স্থজন পালন সংহাঁর, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই 
শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে স্থজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই 
নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্‌ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। 
আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা! প্রামাণ্য । আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা, 
অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে বা যাহা. কেবল সঙ্গত, তাহা 
সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না। 

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার 
. করিলেও, তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। পুরাণেতিহানে যে সকল 
আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়। যায় না। ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক । সেই সকল উপন্যাসের 
ভিলমাত্র নৈসর্গিক‘ ভিত্তি নাই। যিনি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে 
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নিৰ্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরােতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা 
নির্দেশ করি নাই। 4 | 
} চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোগীয় জাতির অবলম্বিত খিটধর্মাপেক্ষা, 
হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসন। বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসগিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞান- 
মূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খি:্টীয় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং দয়াময় 
ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহ! উপরিকথিত মিল্-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। 
হিন্দুদিগের মত কর্ম্মফল মানিলে ব! হিন্দুদিগের মায়াবাঁদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়। 
বিজ্ঞানে ইহ! পদে পদে প্রমানীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্বত্র, 
সৰ্ববকার্য্যে” এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে__ইহ! সকলের কারণ, বহির্জগতের 
অন্তরাত্মান্বরূপ। সেই মহাঁবলের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! দূরে থাকুক, আমরা তছুদ্দেশে 
ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। 


বন্গদর্শনের পত্র-সুচনা * 


ধাহার! বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের 
বিশেষ ছুরদৃষ্ট। তাহারা যত যত্ব করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই 
তাহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ । ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্ভগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, . 
তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাহাদের 
বিবেচনায় বাঙ্গাল! ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশৃন্য ; নয় ত 
ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক । তাহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গাল! ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, 
তাহ! হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা! 
আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে 
ধর! পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গাল! পড়িয়া কবুলজবাব 
কেন দিব? 

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের “ভাষায়” যেরূপ 
শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাহার! “বিষয়ী লোক”, তাহাদিগের 


পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাহাদের অবকাশ নাই। ছেলে 


স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া, আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গাল! 
গ্রস্থাদি এক্ষণে কেবল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, 
এবং কোন কোন নিষ্র্দা রসিকতা -ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ ছুই 
এক জন কৃতবিদ্ধ সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্যন্ত পাঠ করিয়া 
বিদ্োৎসাহী বলিয়! খ্যাতি লাভ করেন। 

লেখা পড়ার কথা দুরে থাক্‌, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় 
না। বিদ্ভালোচনা ইংরাজিতে । সাধারণের কাৰ্য্য, মিটিং, লেক্চর্, এড্রেস, প্রোসিডিংস্‌, 
সমুদায় ইংরাজিতে । যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কখোপকথনও ইংরাজিতেই 
হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা 
কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির 


₹* এই প্রবন্ধ পুনমুত্ৰিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি 
এখনও প্রয়োজনীয় । ১২৭৯ বৈশাখে বন্দর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়। 


২২২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখ! হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে 
_ষে, অগৌণে ছুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে । 
ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপাজ্জনের 
ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের ভ্ঞানোপার্জনের একমাত্র 
সোপান ; এবং বাঙ্গালীর! তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত 
করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না৷ বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে 
ইংরাজের নিকট মান মর্ধ্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মধ্যাদা না থাকিলে কোথাও 
থাকে না, অথবা থাকা না থাক। সমান । ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন ; 
ইংরাজ যাহ! ন! দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত। 
আমর! ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে 
এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান । অনস্ত- 
রত্বপ্রস্থতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল 
জন্য কতকগুলি সামাজিক কাৰ্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক ৷ 
আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা৷ রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। 
‘সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য । এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর 
জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না 
বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শ, 
একো্ঠোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই । এই মতৈকা, একপরামগ্িতব, একো ছ্যিম, 
কেবল ইংরাজির দ্বার! সাধনীয় ; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্র 
তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় 
এক্যের গ্রন্থি বাধিতে হইবে। * অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক 
কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। 
বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্‌, এবং অনেক স্থখে স্থখী ; যদি এই তিন 
কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্ত 
তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি 
লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্বস্বরপ হইবে মাত্র। ডাক 
ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব 


* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস্‌ এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। 


বঙগদর্শনের পত্র-স্ুচন! ২২৩ 


কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি 
অপেক্ষা, কুৎসিত! বন্তনারী জীবনযাত্রার সুুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী 
স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাঁজ ভিন্ন কখন খাটি 
বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। “যত দিন ন! সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীর! বাঙ্গালা 
ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা 
নাই। 

এ কথ কৃতবিদ্ বাঙ্গালীর! কেন যে বুঝেন না, তাহ বলিতে পারি না । যে উক্তি 
ইংরাঁজিতে হয়, তাহ কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে 
তাহ! হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের 
উক্তি কেবল স্ুুশিক্ষিতদিগেরই বুঝ! প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে 
তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। 
সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কন্মিন্‌ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় 
না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথ! উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে 
ন! বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথ! 
দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই। 

এক্ষণে একট! কথ! উঠিয়াছে, এডুকেশন্‌ “ফিল্টর্‌ ডৌন্” করিবে ।* এ কথার 
তাৎপৰ্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকের! সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর 
লোকদিগকে পৃথক্‌ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্‌ হইয়। 
উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিয় স্তর পর্য্যন্ত সিক্ত 
হয়, তেমনি বিদ্যারপ জল, বাঙ্গালী জাতিরপ শোধক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, 


. নিয় স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে ! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস 


হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের 
উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য । এত কাল শুদ্ধ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ 
উদ্ধার করিবেন । কেন না, তাহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্্ হইয়া উঠিবে। 


ক উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়! দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তছপলক্ষে এই কথাটা উঠিয়াছিল। 
উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বলিতেন। 


২২৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট, লিখিবার সময়ে এই 
জলপান! কথাট! মনে রাখিবেন। 

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর 
গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে 
নীচে শোধিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্ভ হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে 


অন্তাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি এ ছুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে 


যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্থে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে? 
প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়ত! কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ 
দরিদ্র লৌকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্‌ এবং কৃতবিদ্যদিগের 
কোন সুখে স্থখী নহে। এই সন্ধদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান 
_ প্রাতিবদ্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। 
উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে 
পৃথক্‌, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, 
সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর 
সাধারণ উদ্ধৃত ন! হইল, ভবে ধাহারা শক্তিমন্ত, তাহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ 
কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লৌকদিগের 
অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই 
সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহ্ৃদয়তা-সম্পন্ন। যত দিন এই ভাব 
ঘটে নাই_যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় 
সম্প্রদায়ের সামগ্রস্ত হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ত। রোম্‌, এথেন্স, ইংলণ্ড, এবং 
আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষীস্তরে 
সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে অন্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার 
উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স, এবং স্পার্টা ছুই প্রতিযোগিনী 
নগরী। এথেন্সে সকলে সমান; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। 
এথেন্স, হইতে পৃথিবীর সভ্যতার. স্বষ্টি হইল-_যে বিছ্ধাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত 
গৌরব, এথেন্স, তাহার প্রস্থৃতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু 
১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও 


বঙ্গদর্শনের পত্র-সুচন! [ ২২৫ 


তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্ত অসাধারণ সমাজগীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে । 
হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক 
মঙগলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন । মিশর দেশে সাধারণের 
সহিত ধৰ্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে 
বর্ণগত পাৰ্থক্য ।. এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর 
ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় 
নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে 
বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে । ছুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে 
অন্প্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। 

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। ন্ুুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়- 
সকল সাধারণতঃ বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচারিত ন! হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তীাহাদিগের 
মৰ্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংঅবে আসে না । 
আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সন্ধদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। 
লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপন! হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার 
স্থির জান! থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে 
কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে। 

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্তব্য, তাহ! 
আমর! সবিস্তারে বিবৃত করিলাম । কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গাল ভাষ৷ 
ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিদ্ব আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গাল! পড়ে না। নুশিক্ষিতে 
যাহা পড়িবে না, তাহা স্ুুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে ন1। 

“আপরিতোষাদিদুষাং ন সাধু মন্্ে প্রয়োগবিজ্ঞানমূ।” 

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাধী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাধী। যশঃ, 
স্থশিক্ষিতের মুখে । অন্তে সদসৎ বিচারক্ষম নহে ; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে 
রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। স্ুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি 
লিখিবে না । 

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, “মহাশয়, আপনি 
বাঙ্গালী-_বাঙ্গালা৷ গ্রন্থ বা! পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন ?” তিনি উত্তর করেন, 
“কোন্‌ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।” আমরা 
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মুক্তকণ্ডে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠ্যযোগ্য, 
তাহা ছুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর ছুই তিন বৎসর বসিয়! 
না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গাল! রচনা পাওয়া যায় না। 

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাঁড়িতেছে। 
সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়! সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচন। পাঠে 
বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গাল! পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর! বাঙ্গালা 
রচনায় বিমুখ । 

আমর! এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ব করিব। যত 
করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্বের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম 
উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমর! কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমপণ 
করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহন্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী 
সমাজে ইহ! তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। 
তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরাপ বার্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব 
নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্তা। আমর! যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, 
পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা 
কোন সন্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ স্থষ্ট হয় নাই। 


আমরা কৃতবিদ্দিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ব পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা! করিবেন 
না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। 


যাহাতে এই পত্র সব্বজনপাঠ্য হয়, তাহ! আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য । যাহাতে সাধারণের 


উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই 
পত্রের দ্বার! সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কাধ্য 
মনে করিতাম । 

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই 
সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধাহারা লিখিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা! সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী 
নহে, তাহ! কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে ; যে না বুঝিতে 


ডা 
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পারে, সে বুঝিতে যত্ব করে। এই যত্বুই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ 
রাখিব। 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা৷ সম্বদ্ধিত হয়, 
আমর! তাহার সাধ্যান্থুসারে অনুমোদন করিব । আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। 
কিন্ত যত গর্জে, তত বর্ষে না। গঙ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথ! সত্য । বাঙ্গাল! সাময়িক 
পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমর! যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব 
নাঃ এমত বলি না। আমাদিগের পুব্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগঞ্জন করিয়া, 
কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। 
যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা! করিব না। এ জগতে কিছুই নিক্ষল 
নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিক্ষল হইবে না। যে সকল নিয়মের 
বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পাত্রের জন্ম, জীবন, এবং 
মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ব্য সামাজিক 
নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম এ অলঙ্ব্য নিয়মের অধীন। কালজ্রোতে 
এ সকল জলবুছদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্ধদন্বরূপ ভাসিল ; 
নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্তাস্পদ 
হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিক্ষল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্ধ্দও নিষ্কারণ বা 
নিষ্ফল নহে। 


সঙ্গীত 


[ ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৬জগদীশনাথ 
রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা । যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মু' দ্রিত করিলাম । 
ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না। ] 

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্ত 
সুরকি? 

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু- 
মধ্যে কম্পন জন্মে । সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন 
সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া 
চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে 
থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সুক্ষ চর্ম আছে। এ 
সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি 
দ্বারা শ্রাবণ স্ায়ুতে নীত হইয়া মস্তিক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমর! শব্দান্ুভব 
করি। 

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকের! স্থির করিয়াছেন যে, 
যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, 
তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মস্থুর সাবতি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি 
সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যুনসংখ্যক প্রকম্প যে শবে, সে শব্দ আমর! শুনিতে পাই না। এই 
প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি 
সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র 
_শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা স্থররূপে 
পরিণত হয় না । সে শব্দ “বেস্থুর” অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র । তালই সঙ্গীতের সার। 

এই সুরের একতা বা বনুত্বই সঙ্গীত। বাহা নিসর্গতত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্ত 
তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি। 

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে 
অভাব বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দোষ উৎকর্ষ আমর! মনে কল্পনা করিয়া লইতে 
পারি-এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমৃত্তির 
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সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত 
মনুয্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, 
আমর! সুন্দরকান্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মূর্তির কল্পন! করিতে পারি। 
এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের 
চরম স্থষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য । 

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রপ। বালকের 
কথা মিষ্ট লাগে । যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর ; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা 
শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই । 
সে কথ! সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়৷ যায় না, রসিকের কভঙ্গীতে তাহা! 
অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা 
এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য 
রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর 
গুণে। সেই কভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। 
কঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন । অতএব সঙ্গীতের 
দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ কর! যায়। 1 

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাঁচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে 
আছে। কেবল খলতা-ব্যপ্ক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগছেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল 
শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাগ্ধ প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্ত এ সকল বাদ্ধ হিংসা-প্রবাচক 
নহে; কেবল উৎসাহ-বর্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের 
বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্ত সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিচিত মাত্র ; বুঝাইয়! 
না দিলে, বুঝ! যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক 
গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্ত শোক ক্রুরভাব নহে; ভক্তি ও 
প্রেমবাচক। 

£পর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি 

দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটা দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ 
রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুল্রপৌজ্রাদির 
সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্ত। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত 
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কল্পনা-কুতৃহলিনী।  শবার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে । 
প্রাকৃতিক বস্তু ব| শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, 
সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু-সকলেই দেব 3. নদ, নদী, দেব, দেবী । দেব দেবী সকলেই মন্তুষোর 
ন্যায় রূপবিশিষ্ট; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌভ্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা 
প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের স্থষ্টিকর্তা এক জন আছেন । তিনি ব্রহ্মা । দেখ! 
যাইতেছে যে, ঘটপটাদির স্থষ্টিকর্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও 
সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুন্স্্থ। তবে তাহার একটি ব্রহ্মাণীও থাক 
চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল। খষিগণ তাহার পুত্র হইলেন। হংস তাহার বাহন 
হইলেন, নহিলে-_গতিবিধি হয় কি প্রকারে ব্রক্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব । 
কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীর! সন্তুষ্ট নহে। মন্ুয্যেরা কামক্রৌধাদিপরবশ, মহাপাপী । 
্রক্মাও তাই। তিনি কন্তাহারী। 


যেখানে সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ,_ আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক পদার্থ__অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,__কামাদি মনোবৃত্তি_-এ 
সকল মুর্ভিবিশিষ্ট, পুল্রকলত্রাদিযুক্ত, সবর্ব বিষয়ে মন্ুস্াপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে 
স্থরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল । 
রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা 
কুলীন ত্রান্মণ_পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতে 
সন্তষ্ট নহেন। রাগগুলিকে “বাবু” করিয়া তুলিলেন। তাহাদের রাগিণীর উপর 
উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিনী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। 
তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকল্না করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের পুর্রপৌন্রাদি জন্মিল। 

কিন্ত এ কেবল রহস্ত নহে। এই রহস্তের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ- 
রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? 
কোন একটি শব্দবিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা 
সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। 
মনে কর, আমরা কখন কোন পুক্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে 
কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই 
শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। 


০৯৬ 


রা — 02 ACEC ৮: 


সঙ্গীত | ২৩১ 
আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব_-আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে 
সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে। 


মনে কর, আমরা অন্তত্র দেখিলাম যে, এক পুভ্রশোকাতুরা মাতা! বসিয়। আছেন। 


কাদিতেছেন না__কিন্তু তাহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব 


করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ঘ্রান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হাদয়ে অঙ্কিত: 
রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই 
শোক মনে পড়িবে-হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে । 

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্ন- 
স্বরূপ । সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর 
একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে 
স্বৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেইরূপ মুখকাস্তি মনে পড়ে; সেই- 
রূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভূয়োভুয়ঃ উভয়ে একত্র ম্মৃতিগত 
হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাম্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যপ্জক মুখাবয়বকে 
সেই শোকস্ুচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া! বোধ হয়। ৃ 

ধ্বনি এবং মৃত্তির এইরূপ পরস্পর সন্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনের! রাগ রাগিণীকে 
সাকার কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন 
আধ্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমর! পুর্ববপুরুষদিগের 
কীন্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহান্ুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই। 

ছুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সম্ধদয় ব্যক্তির। 
তচ্ছবণে যে একটি অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। 
সচরাচর যাহাকে কবির! “আবেশ” বলিয়৷ থাকেন, তাহা! এ ভাবের একাংশ-কিন্ত 
একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলা মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত 


. নহে। যাহ কিছু নিৰ্ম্মল সুখকর, অন্য জনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই 


ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন 
নাই। ভোগে এবং ভোগন্ুধে অভিলাষ আপনি উছলিয়া৷ উঠিতেছে। আকাজ্। 
বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মুর্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমনুন্দরী 
যুবতী, বন্্ালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাজ্ার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিনী 
কল্পন! করিতে হইয়াছে। এই বিরহিনী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী 


২৬২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 
বসিয়া! মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণ! বাজাইয়| গান করিতেছে, তাহার বসন ভুষণ 
সকল শ্বলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া, তাহার সন্মুখে তটস্থভাবে 
দাড়াইয়| রহিয়াছে। j 

এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর-_কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ 
আছে। ইহা টোড়ি রাগিনীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী অবণে মনে যে ভাবের 
উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। 

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধশ্মিণী, দীপকের 
পার্বন্তিনী, রক্তবন্ত্াবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী । ভৈরবী শুক্াম্বরপরিধানা নানালগ্কারতৃষিতা 
ইত্যাদি । ) 

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক 
বৃত্ান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রস্থত ব্যাপারে নানা মুনির নান! 
মত ন! হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে 
থাকিলে, অলঙ্কারসম্থন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? কিন্ত কতকগুলিন শব্দ 
দ্বার যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
তাঞ্িকের! বলিতে পারেন যে, কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও 
বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে 
উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিগ্ঠায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ 
অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। 
সামান্য অভ্যাসে, বালকের! সানাই শুনিলে নাচে, হাইলগুরের! বাগ্পাইপে গা ফুলায়, 
এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং স্ুশিক্ষায় 
পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঙ্থানুপুঙ্খ অনুভব করিতে পারা যায়। 
শিক্ষাহীন মূঢ়ের৷ যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাদেন। অতএব লোকের যে 
সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতনুখান্থভব মন্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহ! ভ্রমাত্বক | ' 
কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে--স্বাভাবিক তাল বোধ 
সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের স্ুখান্ুতব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। 
অভ্যাসশুন্য ব্যক্তি যেমন পলাঙুভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর 
সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী- 
পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত 


সঙ্গীত ২৬১ 
বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্ত উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে 
হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রন্তৃতি সকল মন্ুস্োরই জান! 
উচিত, তেমনি-শরীরার্থ স্বাস্থাকর ব্যায়াম, এবং চিত্বপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিষ্ঠাও 
সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী 
বিগ্ভার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকগ্াদিগের 
সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ ব| নিন্দনীয়, তাহ! আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন । কুলকামিনীর! 
ঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের : 
মগ্ঠাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে 
নিৰ্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মগ্যাসক্কির কারণ__সঙ্গীতপ্রিয়তা হতে অনেকের 
বারজ্ীবশ্যতা জন্মে । 


৩০ 


বঙদেশের কৃষক 

[“বঙ্গদেশের কৃষকে” এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। 
জমীদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই । নৃতন আইনে তাহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে । কৃষকদিগের 
অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বল । 
এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনমু্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনমু'ত্রিত 
করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, 
তাহা জান! যাঁয়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্যে লাগিতে পারে । (২) ইহার পর হইতে কৃষক- 
দিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার 
প্রথম স্ুত্রপাত, স্থতরাং পুনমু্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের 
যে অবস্থা বর্ধিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবন্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা 
আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তহিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন 
কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (৫) আমি বন্বদর্শনে “সাম্য” নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পশ্চাৎ 
তাহা! পুনমূর্দিত করিয়াছিলাম। “বন্দদেশের রুষক” আর পুনমু'দ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার 
কিয়দংশ “সাম্য”-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম॥ এক্ষণে সেই “সাম্য”শীর্বক পুস্তকথানি বিলুপ্ত কারয়াছি। 
স্থতরাং "বঙ্গদেশের কৃষক” পুনমুর্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে। 

অর্থশান্্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভরাস্থিশূহ্য মনে করি না। কিন্ত 
অর্থশান্ধ সম্বন্ধে কোন্‌ কথা ভ্রান্তি, আর কোন্‌ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত কর! ছুঃসাধ্য। অতএব কোন 
প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।] 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দেশের শ্রীবৃদ্ধি 


আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। 
এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শীসনকৌশলে আমর! 
সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। 

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? এ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি 
উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। এ দেখ, 
ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্গজ ভাসিয়। গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল 


a i Sone 2 


ago ES — MA বি EG অনিক রাবার .. 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৩৫ 


হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার 
পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে-বিছ্যৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া 
তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার শুশ্াধা করিতে 
লাগিলে। সে রোগ পূর্বের আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে 
তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্রালিকাময় হইয়া এখন 
হাসিতেছে, আগে উহা! ব্যাত্র ভল্ল,কের আবাস ছিল। এ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে এ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, ন! হয় 
দস্থ্যহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জলিতেছে। 
তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। 
যেখানে বসিয়৷ আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাথা, ছেড়া সপ ছিল, এখন 
সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাত্রা, মার্বেল্‌, আলাবাষ্টারু--কত বলিব? যে 
বাবু দূরবীণ কিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পুজা করিতেন। 
আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ্‌ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাঁজতত্ব 
লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্বের হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত 
বসিয়া ছেড়া তুলট্‌ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই 
কচ্কচিতে মাত ধরাইতাম। . তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের 
বড় মঙজগল-_তোঁমর! একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর ! 


এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত 
মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রাম! কৈবর্ত ছুই প্রহরের রৌদ্র, খালি মাতায়, খালি 
পায়ে, এক হাটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভৌতা৷ হাল ধার 
করিয়| আনিয়া! চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে 
মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্ত অঞ্জলি 
করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া 
আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহার! ভাঙ্গা পাতরে 
রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া 
মাছরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে--উহাদের মশা! লাগে না। 
তাহার! পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে-_যাইবার 


২৩৬ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়। দেনার জন্য বসাইয়। 
রাঁখিবে, কাজ হইবে ন|। নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, 
তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস-__-সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা- 
নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়! ইহাদিগের কি 
মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে 
হংসপক্ষ ধরিয়া! বিধির স্থষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ 
শশ্রুগুচ্ছ কণ্ড,য়িত করিতেছ__তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর 
রাম! কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? 

আমি বলি, অণুমাত্ৰ না, কণামীত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি 
তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার 
মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি 
দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন 
থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ_-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোম! 
হইতে আম! হইতে কোন্‌ কাৰ্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে 
কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন 
মঙ্গল নাই। 

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা! এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের 
দ্বারা প্রথমে দেখাই যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, 
কৃষকের! সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে । পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ । 

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া 
যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে । আবার 
স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, জে ভয়ও অনেক 
নিবারণ হইয়াছে। দস্থ্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎকর্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ 
সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে । আবার রাজা বা রাজপুরুষের! প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ- 
লালসাঁয় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব 
যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে 
পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে । যেখানে লোকের 
এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবারপ্রতিপালনশক্তি 
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সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্ম্মে বিরাগী । পরিণয়াদিতে সাধারণ 
লোকের অন্ুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ্‌ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজা- 
বৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্তের 
আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদ্ুপযুক্ত ভূমিই কষিত হইবে,_কেন 
না, অনাবস্ক শস্ত-_যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,_তাহা কে পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা! জঙ্গল বা তদ্রপ 
অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় 
লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির 
উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্তে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন 
ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা! পূর্বের পতিত ব! 
জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ 
হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কথিত হইতেছে। 

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য 
বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্তরাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু 
সামগ্রী ইলগ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না । আমরা কি পাঠাই? 
অনেকে বলিবেন, “টাকা )” তাহা! নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর 
ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,__সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে 
ইংলণ্ডের মুনফা। সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি 
বিবেচন! কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমর! কৃষিজাত দ্রব্যসকল 
পাঠাই-_যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে 
পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য 
আবশ্যক হইবে । সুতরাং দেশে চাঁষও বাঁড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পধ্যন্ত এ দেশের 
বাণিজ্য বাঁড়িতেছে-_স্ৃতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত 
সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাঁড়িতেছে। 

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা! জমী চাষ 
করিয়া বাধিক ১০০ টাকা পাইয়া! থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, ন্যুনাধিক * ২০ 


* সমাজতত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে “ন্যনাধিক” শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে, 
কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 
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টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাষ করিলে, ৩০০ টাকা পাইব । বজদেশে দিন দিন চাষের 
বুদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আর একট! কথা আছে। সকলে মহাছ্ঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত 
করা ভার-দ্রব্য সামগ্রী বড় ছুর্ম,ল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথ নির্দেশ করিয়া অনেকেই 
প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাঁজের রাজ্য প্রজা- 
পীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধন্মাক্রান্ত যুগ__দেশ উৎসন্ন গেল ! ইহা! যে গুরুতর 
ভ্রম, তাহ! সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন । বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্তমান সাধারণ দৌর্ুল্য 
দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে,বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন । সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় 
এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে ; যেখানে টাকায় তিন 
সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না 
যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত ছুর্ম,ল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই 
হউক, এক টাকার ধান এখন যে ছুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে ছুই তিন 
টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাক! হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা! হয়। বঙ্গদেশের 
সর্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত 
বাধিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে । 

আবার পূর্বেই সপ্রমাঁণ করা গিয়াছে, কথিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে । তবে 
ছুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে প্রথম, কথিত ভূমির আধিক্য, দ্বিতীয়, 
ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই 
এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় 
টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে। 

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত 
তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহ! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাট। কার 
ঘরে যায়? কে লইতেছে? 

এ ধন কৃষিজাত-_কৃষকেরই প্রাপ্য__পাঠকের! হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। 
বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি। 


কিছু রাজভাগারে যায়। গত সন ১৮৭০।৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা 
রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে 
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চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজন্ব ধার্য্য ছিল, সেই 
প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০১৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে । অনেকে অবাক্‌ হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? 
শক্‌ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দেশ করিয়াছেন__যথা, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ 
বাজেআপ্ত, নৃতন “পয়স্তি” ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। 
অনেকে বলিবেন, এ সকল বৃদ্ধি যাহ! হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু 
শক্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পুব্বাবধারিত করের উপর 
বেশী যাহা! এক্ষণে গবর্ণমেন্ট, পাইতেছেন-__সাড়ে বাষটি লক্ষ টাঁকা__তাহা কৃষিজাত ধন 
হইতেই পাইতেছেন। 

এ ধন অন্তান্ত পথেও রাজভাগ্ডারে যাইতেছে । আফিমের আয়ের অধিকাংশই 
কৃষিজাত। কষ্টম্‌ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাগুারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়। 

শক্‌ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক এবং মহাজনদিগের 
হস্তগত হইয়াছে। বণিক্‌ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। 
এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের 
কিয়দংশ যে তাহাদের লাভম্বরূপে পরিণত হয়, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত 
ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্‌ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম 
কেবল শক্‌ সাহেবের একার নহে। “ইকনমিষ্ট” এই মতাবলম্বী। “ইকনমিষ্টের” ভ্রম 
“ইণ্ডিয়ান অবজর্বরের” নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক 
নাই। 

অধিকাংশ টাকাটা তৃম্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার 
অস্থায়ী; জমীদার ইচ্ছ। করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক 
স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুস্থম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, 
সেখানে কার্যে নাই। অধিকার থাক্‌ বা না৷ থাক্‌, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। 
কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়৷ ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী 
খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা 


* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন ০০৪৮৪ হয় নাই। 
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সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজান! বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, 
প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য ছুই জন প্রার্থী দীড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার 
তাহাকেই জনী দ্িরেন। রাম! কৈবর্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাক! হারে খাজান। দেয়। 
হাসিম শেখ সেই জমী চায়__সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে । জমীদার রামাকে 
উঠিতে. বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত 
অধিকার আছে, কিন্ত কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে 
কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আন! 
বেনী পাইলেন। | 

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন স্থযোগে 
ন! কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের 
আবশ্যক করে নাই-_বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, 
প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে। 

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাহার! বলিবেন, আইন 
আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম আছে । আইন_-সে একট! তামাসা মাত্র 
বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্বববর্ণিত প্রণালীতে 
বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্্ম_যখন আর স্তর ফিরে না, তখন লোকের 
দয়! ধর্মের আবির্ভাব হয়।* স্তর ফিরাইয়! ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বদ্ধিত ধাধ্য 
আয় ভূম্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে 
জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুগুণ হইয়াছে। কোথাও 
দশগুণ হইয়াছে । কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদীরী অতি অল্প। 

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, 
ভূম্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্‌ পায়েন, মহাজন পায়েন,__কৃষী কি পায়? যে এই ফসল 
ৃ উৎপন্ন করে, সে কি পায়? 

আমরা এমত বলি না! যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে । 
যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অগ্যাপি ভূমির উৎপন্ে 
তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদীয় পায়, তাহ! না পাঁওয়ারই 


* আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করি, সকল ভুস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয় 
ধর্শ আছে। 


বঙ্গদেশের কৃষক ক ২৪১ 


মধ্যে । যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাতার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের 
ভাগে সে কেহ হইল না। 

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী 
দেশের প্রতি স্প্রসন্না। তাহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূম্বামী, 
বণিক্‌, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই প্রীব্বদ্ধিতে রাজা, ভূত্বামী, বণিক্‌, 
মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল 
নয় শত নিরানববই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি 
তুলিতে চাহে, তুলুক ; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানববই জনের প্রীবৃদ্ধি না 
দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জমীদার 


জীবের শক্র জীব; মনুষ্তের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শক্ত বাঙ্গালী ভূম্বামী। 
ব্যাঙ্জাদি বৃহজ্ঞন্ত, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরী- 
দিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। 
জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা 
অপেক্ষা হাদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দশা 
হউক না কেন, এই সর্ধরতবপ্রসবিনী বন্থুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না 
হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার 
রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে 
দেন ন|। 

আমর! জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট 
হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে 
সুহৃদগণের গ্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাহাদিগের মধ্যে 
অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চড়া, কে না তাহাদিগের গ্রীতিভাজন 
হইবার বাসনা করে? কিন্ত আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে গ্রীতিভাজন হওয়া 


৩১ + 
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দুরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা৷ ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাহার বিশেষ 
অগ্রীতিপাত্র হইব । তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব । কিন্তু কর্তৃব্য কার্য্যান্থরোধে 
তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মন্ুয্যমধ্যে 
নিতান্ত ছৃর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি 
মূকের দুঃখ দেখিয়! তাহ! নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ 
স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজশরেষ্ঠ ভূম্বামিমগ্ুলীর বিরাগভাজন হইব_ 
অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্থসিত, উপহসিত, অমর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইব-_বন্ধুবর্গের অগ্রীতি- 
ভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া 
কাতরোক্তি না করে,__গীড়িতের গীড়| নিবারণের জন্য যত্ব না করে,_যদি কোন প্রকার 
অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথ! বলিতে পরাজুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি 
হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃস্থত না হইল, 
সে ক রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিক্ষলা হউক। 
যাহার! নীচ, তাহার! যাহ! ইচ্ছ। বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাহারা 
মহৎ, তাহার! আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়। মার্জনা করিবেন,_-এই ভিক্ষা । আমরা জানিয়। 
শুনিয়। কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ 
হইয়। তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহ! বলিব, মুক্তকণ্ডেই 
বলিব। 

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা! যাহা বলিতেছি, তাহ। 'জমীদার সম্প্রদায়? 
সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই ছুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি 
নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং 
তাহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্তে না। কতকগুলি জমীদার 
অত্যাচারী; তাহার! এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই 
বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি বা বলিব, সেইখানে এ অত্যাচারী 
জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় জমীদার সম্প্রদায়’ বুঝিবেন না। 

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা 
হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে 
হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও 


MENA রিনরীনালা রিনি 


1 রিনিসস 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৪৩ 
আছে। তাহ! বাদে যাহ! থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার 
করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে । কেবল পরিশোধ নহে, 
দেড়ী সুদ দিতে হইবে । শ্রাবণ মাসে ছুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন 
বিশ দিতে হইবে । যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা! দিতে 
হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল-_অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ধিবিত ইক্ষুর 
রস, শুফ পন্ধলের মৃত্তিকাগত বাঁরি-__তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথব! 
দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন 

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি 
পরিশোধ করিল-_কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা! দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, 
সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বংসরের খাজানা পরিশোধ করিতে 
চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল । পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাচ টাকা; চারি 
টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা । মোটে চারি টাকা! 
সে দিতে আসিয়াছে । গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, 


. “তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।” পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল 


_ দোহাই পাড়িল-__হয় ত দাখিল! দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় তগোমস্তা দাখিলা 
দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় ছুই টাক! লিখিয়া দিয়াছে । যাহা হউক, 
তিন টাক! বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহ! ন! দিলে 
গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল 
তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা । তখন 
গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা । তিন বৎসরেও চারি আনা, 
এক মাসেও চারি আনা । তিন টাকা বাকির সদ ॥০ আনা । পরাণ তিন টাকা বার 
আন৷! দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাঁবান! । 
তাহা টাকায় ছুই পয়সা । পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জম! রাখে । তাহাকে হিসাবানা 
১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ধবণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, 
সকলেই পাব্ধণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। 
সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর ছুই টাকা দিতে হইল । 


এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ান্থুসারে হয় না, তাহ! স্বীকার করি। তিনি 
ইহার মধ্যে স্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব 


২৪৪ .....: বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ 


গোমস্তারউদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও 
সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব. না 


tt করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আঙ্ঞান্থুসারে হয় না 


বটে, কিন্তু হার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাহার লোকে আপন উদরপৃত্তির 
জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? তাহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন 
আছে? 

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে 
ছুই টাক! খাজান। দিয় থাকে । তাহা! ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজান|। শুভ 
পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারের! 
অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর 
নাএব মহাশয় আছেন--ঠাহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে 
গোমস্তা মহাশয়েরা, তাহাদের ন্যায্য পাওনা তাহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর 
দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল-_তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে। 

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। 
এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। 
এ ত প্রতি বংসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। 
দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা! সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব 
হইবে। চাষ! চিরকাল ধার করিয়! খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব 
হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে 
তাহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে । পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। 
" এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব 
করিয়া, পরিশেষে কর্জ্ছ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত 
শীতৰ প্রজার অর্থ অপন্ৃত করিতে পারেন, ততই তাহার লাভ। 

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। 
অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, 
অন্থা কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয় ; 
নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক খণ পরিশোধ 
করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অক্লাভাবে সপরিবারে প্রাণে মার! যায়। 


বঙ্গদেশের কৃষক * ২৪৫ 


কখন ভরসার মধ্যে রম্য অখাত্ ফলমূল, কখন ভরসা “রিলিফ,” কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা 
কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার 
স্থল নহে। মনে কর, সেবার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কঙ্ছ পাইয়া দিনপাত করিতে 
লাগিল। 

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, 
পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রুপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় 
আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়। গেলেন। নয় ত 
পরাণ কর্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুবু দ্ধি ঘটিল-_সে পিয়াদার সঙ্গে বচস! 
করিল। পিয়াদ| ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, “পরাণ মণ্ডল আপনাকে শাল! বলিয়াছে।” 
তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহার! পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া 
লইয়া আমিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল--শরীরেও 
কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার 
উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়! রাখিয়া আদায় 
কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ 
পরাণ এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন, পাচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয় ত 
পরাণের মা কিন্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব্‌ ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ 
খালাসের জন্য কন্ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্ষ্টেবল সাহেব-_দিন ছুনিয়ার মালিক 
কাছারিতে আসিয়! জাকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া__-একটু কাদ! কাট! 
আরম্ভ করিল। বন্ষ্টেবল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন-__কিন্তু “কয়েদ 
খালাসের” কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভূক্‌--বৎসরে ছুই তিন বার পার্ব্বনী 


পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্বন্থখময় পরমপবিত্রমুস্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন * 


পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মন্ুয্বোর হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়__ভক্কি 
প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, 
“কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক-_সে পুকুর-ধারে তালতলায় 
লুকাইয়াছিল--আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল” 
মোকদম! ফাসিয়া গেল। 

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, 
কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল 
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. গোমন্ত| মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়। নালিশ করিয়াছে যে, “পরাণ আমাকে লইয়া 


খায় না”--তখনই পরাণ ধৃত হুইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল এরূপ মঙ্জলাচরণ 
করিয়। নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে”--অমনি পরাণ 
গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধব! ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী 
হইয়াছে--অমনি পরাপকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হয়! মিথ্য। সাক্ষ্য 
দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল। 

গোমস্তা মহাশয়, পরাপের কাছে টাক। আদায় করিয়াই হউক ব' জামিন লইয়াই 
হউক ব। কিন্তিবন্দী করিয়াই হউক বা! সময়াস্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, 
পুনর্ধার পুলিস আসার জাশগ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল লাই 
বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত 
হুইল। উত্তম ফসল জগ্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ত্রাতুপ্পুলের 
অন্পগ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রল্জা টাকার উপর 
।* আনা দিবে। তাহাতে পাচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অল্সপ্রাশনের খরচ লাগিবে 
তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে। 

যে গ্রজা পারিল, সে দিল--পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই--সে দিতে পারিল 
না। জ্রমীদারী হইতে পুর! পাঁচ হাজার টাক! আদায় হইল ন|। শুনিয়! জমীদার স্থির 
করিলেন, একবার দ্বয়ং মছালে পদার্পণ করিবেন। তাহার আগমন হইল--গ্রাম 
পৰি হইল। 

তখন বড় বড় কালো কালে! পাট! আনিয়া, মণ্ডলের! কাছারির দ্বারে বীধিয়! যাইতে 
লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুট, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। 
বড় বড় কালো কালো বার্থাকু, গোল আলু, কপি, কলাইন্টুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে 
লাগিল। দধি ছুপ্ঠ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রঞ্জাদ্দিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর 
উদর তেমন নহে। বাবুর কথ! দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ 
দেখ! যাইতে লাগিল । 

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা । আসল কথা, জমীদারকে “আগমনী,” “নজর” বা 
*সেলামি" দিতে হইবে । আবার টাকার অঙ্কে /* বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। 
যে 'পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেন! 
বাকির সামিল হইল। 


বঙ্জদেশের কৃষক ২৪৭ 


পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হুইয়াছে। 
তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত 
আদালতে “ক্রোক সহায়তার” প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য এই, 
«পরাণ মণ্ডলের নিকট খাঁজান! বাকি, আমর! তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ 
বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গ| হঙ্গাম। খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত 
ক্ষরিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদ। মোকরর হউক ।” গোমস্ত! নিরীহ ভাল 
মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার । সুতরাং আদালত হইতে পিয়া! নিযুক্ত 
হইল। পিয়াদ। ক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়াই মায়াময় রৌপাচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। 
দ্রাড়াইয়| থাকিয়! পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়। জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। 
ইহার নাম “ক্রোক সহায়তা ৷" 

পরাণ দেখিল, সর্ধ্ন্থ গেল। মহাজনের খণও পরিশোধ করিতে পারিব না, 
জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ 
সহিয়াছিল--কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া! জলে বাস কর! চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, 
ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়! দেখিবে। কিন্তু সেত সোজা কথা 
নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নছিলে প্রবেশের উপায় নাই। 
ট্টাম্পের মূলা চাই ; উকীলের ফিস্‌ চাই; আশামী সাক্ষীর তলবান! চাই ; সাক্ষীর খোরাকি 
চাই; সাক্ষীদের পারিতোধিক আছে; হয় ত আমীন-খরচা লাগিবে; এবং আদালতের 
পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশ। রাখেন। পরাণ নিঃম্ব।_-তথাপি হাল 
বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা! অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি 
দিয়! মরা তাল ছিল। 

অমনি জমীদারের পক্ষ হষ্টতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অছুল 

করিয়া! সকল ধান কাটিয়া লয়! বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীর সকল জমীদারের প্রজ1- 
স্থৃতরাং জমীদারের বঙীভৃত-_ন্সেহে নহে--ভয়ে বশীচ়ূত। স্থৃতরাং ঠাহার পক্ষেই সাক্ষ্য 
দিল। পিয়া! মহাশয় রৌপামন্ত্রে সেই পথবন্তীঁ। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অল 
করিয়! ধান কাটিয়া! বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্মিস্‌ 
ছুইল। ইহাতে পরাণের লাত প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, ছুই 
টিপ দিতে হইল, ভৃীযাজ, 2 en খরচা 
ঘর হইতে গেল। 
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পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাক! দিবে? যদি জমী 
বেচিয়! দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন 
-করিল। 
আমর! এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক 
বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদাঁরই এরূপ করিয়া! থাকেন। তাহা হইলে, দেশ 
রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি__-একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়! প্রজার 
উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারের! যত প্রকার অত্যাচার করিয়! থাকেন, তাহা 
বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য । আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর 
অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে । 
জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত 
নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা 
হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে 
সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় 
করেন।  দৃষটান্তত্বরূপ আমরা! একটি যথার্থ ঘটন! বিবৃত করিয়া! একখানি তালিকা! উদ্ধ ত 
করিব। 
যে প্রদেশ গত বৎসর* ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়! গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি 
গ্রামে এই ঘটন। হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের 
অব্জরর্ররের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্র- 
মধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। 
গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের 
কর্তব্য, অর্থদানে, খাগ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ 
করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়! বসিয়া লইলেও 
কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়। খাজনা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়ের! সেই 
সময়ে পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়৷ দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। 
গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। 
একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪%০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা 
এই %- 


* সন ১২৭৮। 


দি মানিক রা মা পার এ স্পা ৮ সাকিন 


শি বশ উস রক netted anit. J 


বঙ্গদেশের কৃষক 


নায়েবের পুণ্যাহের নজর 
জমীদাঁরদিগের পাঁচ শরিকের নজর 
গোমস্তাদিগের নজর 

পুণ্যাহের পিয়াদার তলবান! 
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ -** 
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবান! 
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা 
নৌকা ভাড়। 

সদর আমলার পুজার পার্ববণী 
কাঁছারির জমাদার 

এ হালশাহানা 

পাঁচ শরিকের পার্ব্বণী 

শ্রীরাম সেন, হেড, মুহুরি 
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা 
গোঁমস্তাদের ভিক্ষা 

মুহুরিদের ভিক্ষা 

বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ববণী 
ডাকটেক্স 


৫৪০০ 


২৪৯ 


এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা 


পড়িল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়। থাঁকেন। প্রজার! 
কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, এ টাকা দিল। লোকে 
মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহা অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা! 
মনে করিলেন না। তাহার! জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন 
টাকায় তিন আন! হারে ৫৪%০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪1৫ দিন মধ্যেই 
আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা! তুলিয়া দিতে হইবে। 


প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়! নীলকুগীতে গিয়া কর্জ 


৩২ 


চাহিল। কঙ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল-_মহাজনও বিমুখ হইল 


২৫০ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


তখন অগত্যা প্রজার! শেষ উপায় অবলম্বন করিল--ফৌজদাঁরিতে গিয়া নালিশ 
করিল। মাজিষ্রেট সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশামীরা৷ আপিল করিল, 
জজ সাহেব বলিলেন, “প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্ত আইন 
অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম।” সুবিচার হইল। কে না জানে, 
বিচারের উদ্দেশ্য আশামী খালাস? 
এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান্‌ অব্জর্বর্‌ হইতে ইহা উদ্ধত করিলাম । দুষ্ট 
লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, ছুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্র্মা উদ্বাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ 
করিয়। সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা৷ অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, 
তাহা হইলে ইহা আমর! প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহ! নহে--এরূপ ঘটনা সচরাচর 
ঘটিতেছে। ধাহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই 
জানেন না। 
উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন, 
“ডাকটেক্স৮। গবর্ণমেণ্ট : নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহ! 
কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার! সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়! থাকেন? 
ওঁ “ডাকটেক্স” কথাটি তাহার প্রমাণ । গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃসলে ডাক চলিবে, 
জমীদারের তাহার খরচা দিবেন। জমীদারের! মনে মনে বলিলেন, “ভাল, দিতে হয় দিব, 
কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, 
তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনফ! থাকে ।” তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে 
ডাক চলিতে লাগিল-_জমীদারের! মাঝে থাকিয়। কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেন্ট যখন 
টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে । 
ইন্কম্টেক্সও এরূপ। প্রজার! জমীদারের ইন্কম্টেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহ! 
হইতেও কিছু মুনফা রাখেন। 
খাস মহল যাহার! গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে রোড. ফণ্ড দিতে হয়। এ রোড 
ফণ্ড আমরা ভূম্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি। 
রোড্সেস্‌ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন 
নাই। কিন্ত জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার 
আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন 
জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা 


ব্জদেশের কৃষক ২৫১ 


দিতে স্বীকৃত ন! হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ 
করিল, এবার আশামী “আইন অনুসারে” খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে 
শ্রীঘরে বাস করিতেছেন । 

সর্বাপেক্ষা নিয়লিখিত “হাস্পাতালির” বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সব্ডিবিজনের 
হাকিমের! স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টান্ট, মাজিষ্টরেট 
স্বীয় সক্ডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য ততপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া 
সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাদ! দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন 
বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, “আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের 
জন্য টাদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /* আনা 
হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে ।” গোমস্তারা তদ্রুপ আদায় করিতে লাগিল। 
এদিকে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না--তাহ! সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং 
এ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল 
টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদা'র 
এ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ 
করিলেন। প্রজার জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে 
খাজানা দিয়া আসিতেছি-_-কখন হার বাড়ে কমে নাই-_সুতরাং আমাদিগের খাঁজনা 
বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহার! অমুক সন হইতে 
হাস্পাতালি বলিয়া /* খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজান! 
বৃদ্ধি করিতে চাই । 

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে । 

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন 
দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূম্বামীদিগের 
কোন অত্যাচার নাই-_যাহা আছে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে, 
নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃসলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, 
তাহাদিগেরও প্রায় এরূপ । বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে ;_ অনেক 
বড় বড় ঘরে অত্যাচার একবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। 
যাহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে-_অধন্্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর 
২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাহার মনে প্রবৃত্তি দুৰ্ব্বল! হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু ধাহারি 
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জমীদাঁরী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে 
হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাহাতে সুতরাং বলবতী হইবে । 
আবার ধীহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজান1 আদায় করেন, তাহাদের 
অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্বনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক । আমরা সংক্ষেপান্ুরোধে 
উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে । 
ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি 
গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাহাদিগকে লাভ পোষাইয়া৷ লইতে হইবে। 
মধ্যবর্তী তালুকের সুজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর । 

দ্বিতীয়তঃ, আমর! যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের 
অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়। থাকে। প্রজার 
উপর যে কোনরূপ গীড়ন হয়, অনেকেই তাহ! জানেন না। 

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। গীড়ন না করিলে খাজান] দেয় 
না। সকলের উপর নালিশ করিয়! খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্বনাশ 
হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা 
বিরুদ্ধতাব ধারণ করে না। 

ধীহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তীহাদিগের বিরোধী । 
জমীদারদের দ্বারা অনেক সংকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া 
বিষ্তোপার্জন করিতেছে, ইহা, জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে 
চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশাল! ইত্যাদির স্থজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। 
আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা 
বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন্‌__জমীদারদের সমাজ । 
তদ্দারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহ! অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না 
বা হইবারও জন্তাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা অতি 
অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাগীড়ন হয়, 
ইহাই তাহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত৷ 
যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে ছুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর 
তিন জনে ছুশ্চরিত্র ভ্রাতৃছয়ের চরিত্রসংশোধনজন্য যত্ব করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি 
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আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহারাও সেইরূপ করুন | সেই কথ! বলিবার জন্যই আমাদের 
এ প্রবন্ধ লেখা । আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না__জনসমাজকে জানাইতেছি 
না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ । ইহা তাহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল 
দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর, এবং কার্যকরী । যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়! চৌর্যে বিরত, তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া দ্বণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না । 
এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই 
হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, 
অনেক দুবৃত্ত জমীদার ছুর্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার 
জন্য আমর! ব্রিটিশ, ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন্‌কে অনুরোধ করি। যদি তাহারা কুচরিত্র 
জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য 
তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনস্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে । এবং তাহাদিগের দেশ 
উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে । এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের 
মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কাৰ্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ! 
অবধারিত করা কঠিন, ইহ! স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের 
কাধ্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাহারা সুশিক্ষিত, 
তীক্ষবুদ্ধি, বহুদশী, এবং কাধ্যক্ষম। তাহারা একান্তিকচিত্তে যত্ব করিলে অবশ্য উপায় 
স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাহাদিগের 
দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা 
বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্ বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে 
প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা 
দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও অখ্যাতি। 
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প্রাকৃতিক নিয়ম 

আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে 
হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশী আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ধায় ইতর লোকের 
অবনতি ধারাবাহিক ; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্থষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে 
ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দশার স্ুত্রপাত। পাশ্চাত্যের কথায় বলেন, একদিনে 
রোমনগরী নিশ্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দশাও ছুই এক শত বৎসরে ঘটে 
নাই। আমর! পূর্ববপরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্তৃক প্রজাপীড়ন 
হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। 
এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাগীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর 
লোকে গীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহ! পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের 
প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের 
কৃষকের অবস্থান্ুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্ত অদ্য যে সকল এঁতিহাসিক 
বিবরণে আমর প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহ! যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের 
প্রতি তত দূর বর্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল 
ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং 
সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবিমাত্রেই সমভাগে 
সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে 
অভিপ্রেত বিবেচনা! করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবী মধ্যে কৃষিজীবী এত 
অধিক যে, অন্ত শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান। 

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্‌ল্‌ কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। 
বক্ল্‌ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই । সে কথায় আমরা অনুমোদন 
করি না।” কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথ। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । 
জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় 
শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিগ্ভালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে 
না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিগ্ভালোচনার পুর্ব উদরপোষণ 
চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচন! করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে 
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ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় নাঁ। অতএব 
সভ্যতার স্থষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাঁজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত 
আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাহারা বসিয়। বিদ্ভালোচনা 
করিবেন। যদি শ্রমজীবীর! সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাগ্চোঁৎপন্ন করে, 
তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় 
যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে 
কিছু সঞ্চিত হইবে । তদ্দার! শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া! বিদ্যানুশীলন করিতে 
পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব।  উৎপাদকের খাইয়! পরিয়৷ যাহা রহিল, তাহাকে 
সঞ্চয় বল। যাইতে পারে । অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্বের প্রথমে আবশ্যক-__সামাজিক 
ধনসঞ্চয়। 

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ 
সভ্য হয়। যে দেশে হয়না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে 
আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । প্রথম 
কারণ, ভূমির উর্বরতা । যে দেশের ভূমি উর্ববরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্ত উৎপন্ন 
হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া 
সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা! বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। 
প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্লাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার 
আবশ্তক। এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বকৃলের গ্রন্থের অনুব্তী হইয়া লিখিতেছি ; 


- কৌতুহলাবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাছের 


প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার 
দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল্‌ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খানের 
তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাগ্ভ অধিক 
আবন্তক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অগ্জনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ববনের 
রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্ে কার্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক 
ভোজ্য । মাংসাদিতেই অধিক কার্ধন। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির 
বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক--বনজের অধিক আবশ্যক । 


+ 


OE বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


বনজ সহজে প্রাপ্য-কিন্ত পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পণ্ড দুর্লভ । অতএব উষ্ণ 
দেশের খাগ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ ৷ খাদ্য স্ুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়। 
২ ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্ববরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীজ্র 
 ধনসঞ্চয় হওয়াই সন্তব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় 
হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া 
জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তীহাঁদিগের অজ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের 
কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা । পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমর! ব্রাহ্মণদিগের কথা 
বলিতেছি। 

কিন্ত এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার ছুরদৃষ্টের মূল। যেষে 
নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক 
উন্নতি কৌন কালেই হইতে পারিল না,__সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার ছুর্দশ। 
ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্‌ হওয়া ভাল নহে। 

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল । 
এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার 
আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খান্ে 
তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহার! শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং 
চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ: 
যাহার বুদ্ধি মাঙ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং 
সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্তী 
হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কার- 
স্বরূপ উহার! শ্রমোপজীবীর অঞ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের 
জন্য যাহ| প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। 
অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা! ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে । তবে 
দেশের উৎপন্ন ধন ছুই ভাগে বিভক্ত হয়,_এক ভাগ অমোপজীবীর, এক ভাগ 
বুদ্ধ[পজীবীর। প্রথম ভাগ, “মজুরির বেতন”, দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের “মুনাফা” ।% 
আমরা “বেতন” ও “মুনাফা”, এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "্মুনাফা” 


* “ভূমির কর” এবং “হুদ” ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে 
আমর! কর বা স্থদের উল্লেখ করিলাম না। 


খট ইট ব ০ নাহ আজান: + 


বজদেশের কৃষক ২৫৭ 


বুদ্ধমৃপজীবীদের ঘরেই থাকিবে । অমোপজীবীরা “বেতন” ভিন্ন “মুনাঁফা”র কোন অংশ 
পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক ন! কেন, উৎপন্ন ধনের,যে অংশটি “বেতন”, 
সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, “মুনাফা”র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা 
পাইবে না। 

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ “বেতন”, পঞ্চাশ লক্ষ 
“মুনাফা” । মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহ! হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ 
মুদ্রা “বেতন”, পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে ছুই 
মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ এ পঁচিশ লক্ষ শ্রমৌপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ 
লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমৌপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ 
লক্ষ যুদ্রাই এ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা “মুনাফা”, তাহার এক 
পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং এ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের 
মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ ছুই মুদ্রার পরিবর্তে 
এক মুদ্রা হইবে । কিন্তু ছুই মুদ্রাই ভরণপোঁষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহ! পাইত। 
অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ ছুর্দশা হইবে । 

যদি এ লোকাঁগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা 
হইলে এ কষ্ট হইত না । পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ 
হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের ছুই টাকা করিয়া কুলাইত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের 
কাঁরণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, 
তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি 
গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি--যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি 
এই দুইয়ের একও ন! ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে 
অমোপজীবীদের ছূর্দশা । ভারতবর্ষে প্রথমোগ্মেই তাহাই ঘটিল। 

লোকসংখ্য। বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম । এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান 
জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মন্ুত্ের 
দুর্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবন। 


কিন্তু ইহার সছুপায় আছে। প্রকৃত সছুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরস্ত যে পরিমাণে 


প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিদ্ধ আছে। 


৩৩ 


২৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় 
লোকের কিয়দংশের দেশীন্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে 
অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,__তাহা। 
হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা, কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট 
ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহছুপকার হইয়াছে । ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, 
আস্ত্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্ত ভাগে বাস করিয়াছে । তাহাতে ইংলগ্ডের 'শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে। 
দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই 
বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্ত যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, 
তবে প্রজাব্দ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে 
জীবিকানি্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার 
লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ 
করে না। 
ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণত। 
শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্ভিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং 
পরিশ্রমের কাঁজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে 
অলজ্ঘ্য পর্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, 
এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের 
ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য পনিবেশিক ক্রিয়। গণনীয় নহে। 
বিবাহপ্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থ।। মাটি আচড়াইলেই 
শস্ত জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি 
এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। 
সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি স্থুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে 
কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্বিদমনে প্রজা পরাজুখ হইল।  প্রজাবৃদ্ধির 
নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে 
কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদরয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দশা আরম্ভ হইল। 
যে ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের 
ছুরবস্থার কারণ স্থষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্ব্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল। 


ব্জদেশের কৃষক ২৫৯ 


শ্রমোঁপজীবীর এই কারণে দুর্দশার আরম্ভ । কিন্ত একবার অবনতি আরম্ভ 
হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে । অরমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে 
দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য-_তৎফলে অধিকারের 
তারতম্য। শ্রমৌপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ[ুপজীবীদিগের 
প্ৰভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রতৃত্বেই 
শুদ্রগীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। 

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাঁহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়। 

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল 
ত্রিবিধ। 

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা। 

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন 
না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। 
অবকাশের অভাবে বিদ্ভালোচনার অভাব । অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । 

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্ুপজীবীদিগের প্রভূত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর 
দাসত্ব। 

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব। 

২। এ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম- 
গুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়। 

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ । যদি বলি যে, ধনলিগ্সা 
সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহ! হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত 
মনুয্হ্ৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিগ্পা, দ্বিতীয় ধনলিগ্দা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং 
আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু “History of 
Rationalism in Europe”নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, ছুইটি বৃত্তির মধ্যে 
ধনলিগ্সাই মন্ুষ্জাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্দা কাদাচিৎক, 
ধনলিগ্না সর্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে 
জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিগ্পা কমে না। 
সর্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ঞা৷ জন্মে। পুর্ব যাহ! নিশ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 


২৬০ বিবিধ প্রবন্ধ_-দ্বিতীয় ভাগ 


হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহ! পাইলে আবার অন্ত সামগ্রী আবশ্যক বোধ 
হয়। আকাঙ্কায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা৷ জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাজ্্ার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
বাহ সুখের আকাজ্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্কা, সৌন্দর্য্যের আকাজক্ষা, 
তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের 
স্ুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বল হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও 
থাকে না, তৎপ্রতি যত্বও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজা বৃদ্ধির 
নিবারণকারিণী প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে “সন্তোষ” কবিদিগের অশেষ 
প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক 
জীবনের হলাহল। 
লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তষ্টভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। 
এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহা। তৎকারণ 
পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে 
শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুস্তবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে 
সুগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে 
হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্ধ্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি 
মূল, পূর্বকালীন তাদৃক্‌ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে 
অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্ত এবং অন্থুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই 
নামান্তর সম্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার ছুর্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা 
সন্তষ্ট রহিল। উদ্ঘমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহার্ধ্য পশু 
স্বতঃপ্রবেশ করে না। 
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্বালোচনায় সস্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত পাওয়া যায়। 
এহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ উভয়কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি 
বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 
এহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্মাযাজকগণ কর্তৃক এহিক সুখে অনাদরতত্ব 
প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মন্তুষ্যের 
এহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ । কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন 
যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তংপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন এঁহিকে 
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বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে 
এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মন্ুম্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে 
পরিণত হইয়াছে । যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের 
ধর্মশাস্্রর্তক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা, প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; 
আবার সেই ধর্মাশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্য! নিবৃত্তি আরও দৃট়ীভূতা 


৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদিগের ছুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই 
নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক . 
ভাণ্ড ছুপ্ধে ছুই এক বিন্দু অগ্ন পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর 
ছুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা! জন্মে । 

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আর্য্যের! চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন__ 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ । শূদ্ৰ অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দশার কথা৷ এতক্ষণ 
বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর অমোৎপন্ন দ্রব্যের 
প্রাচুষ্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না 
হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ী- 
দিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের 
অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছ। ন! থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের 
কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশুন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন 
সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিকৃদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের 
তুল্য বিস্তৃত উব্বরভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার 
সম্ভাবন! ছিল,_-অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,__তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য 
কয়েক বৎসর তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্ান্ত কারণও ছিল, 
যথা__ধর্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অন্ৎসাহ ইত্যাদি । এ প্রবন্ধে সে 
সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই। 

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা 
নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং 
রাজপ্রতিদন্দী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি 
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কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষের৷ সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই 

আত্মস্থখরত, কার্য্যে শিথিল এবং ছুক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা 

নিস্তেজ, নম্র, অন্থৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের এরূপ স্বভাবগত 
অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জনে ব্যগ্র, এবং 
সন্তটস্বভাব, সেইখানেই তাহার! নিস্তেজ, নসর, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। 

সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীস্তিত বলশালী, ধন্সিষ্, ইন্দ্িয়জয়ী রাজচরিত্র 
হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্তরে”, অকর্ণঠ দশাপ্রাপ্ত 
হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে 
দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহার! রাজার ছুর্মতি দেখিলে, তাহার 
প্রতিদন্দী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে । বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি । রাজপুরুষগণ 

অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্ত বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা! 

নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের স্থষ্টি এবং পুষ্টি হয়। 
নিধ্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শৃদ্রের দাসত্বে কষত্রিয়ের ধন এবং ধর্মের লোপ 
হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ান্দিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমন্দিগের বিবাদে প্রভুদিগের 

স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। 

(গ) ত্ৰাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্ৰভুত্ব 

বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে 

ভ্ৰাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের 
চিত্ত উপধর্ম্বের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ধ্ল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। 

উপধৰ্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপুর্ণ, এই বিশ্বাসই 
উপধৰ্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয় মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্মমগীড়িত 
হইল) ত্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক; স্বৃতরাং তাঁহাদের প্ৰভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ত্রা্গণের! কেবল 

শান্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন । 

মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল-নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল 

ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশীসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ 

প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্ত, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত 

ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। “আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে 

শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরপে হাটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, 
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সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাদিবে; তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত 


হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।” 
জালের এইরূপ স্ুত্র।ঞ** কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয় ; কেন 
না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে 
নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয় ; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। 
যে জালে ব্রাহ্মণের ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। 
পৌরাৰৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের সবেচ্ছানুবস্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্ত যত কারণ নির্দেশ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাঙ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং 
রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে জড়িত হওয়াতে ত্রান্মণদিগের ুদ্ধিক্ষ্তি লুপ্ত 
হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাখখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা 
করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। 
শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল । 

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের 
চিরছূর্দশা। প্রথম ভূমির উর্কারতাধিক্য, দ্বিতীয় বায্বাদির তাপাধিক্য। এই ছুই কারণে 
অতি পুর্ব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন 
অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, 
প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা 
একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই ছুর্দশ। 
ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃত্র, একত্রে নিয়ভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ব্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি 
ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাগীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুবরধরা হইবে ? 


- উত্তর, আমর! যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, 


যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ ন! হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্ত এ সকল 
ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের : 


* টাকাটার উন্টা পিঠ আমি ধশ্মতত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক | 
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আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিক্ষিয়া 
না হইত, তবে এক্ষণকীর অবস্থা, হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্কারতা বা অন্য বাহ প্রকৃতির কোন কারণের কিছু 
পরিবর্তন হইত না । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আইন 


বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র__-অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ 
নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে । জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, 
রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে । ছুর্র্বলের উপর পীড়ন করা বলবানের স্বভাব । 
সেই গীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্‌ হইতে ছূর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই 
জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা । যদি কোন রাজ্যে দুর্ববলকে 
বলবানে গীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দৌষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্য সাধনে 
হয় অক্ষম, নয় পরাজুখ। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে গীড়িত করেন, ইহ! সত্য হয়, 
তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখ! যাউক, তাহারা আপন 
কর্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন। 

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজার! ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত 
হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ধণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা 
স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ 
রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্রূপে অবগত 
হওয়া যায়। তদ্দারা জান! যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাগীড়ন ছিল না। যাহারা 
মুসলমান ও মহারাষ্ীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন 
যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাগীড়ক ছিলেন, তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য 
সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাগীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাগীড়নের 
প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত ; কেন না, 
সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রজাগীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই 


চালা পি 
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প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজার! বিশেষ প্রজাবংসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় 
প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য 
জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাহাদের গৌরব। যুনানী রাজগণের নামই 
ছিল “7580৮”, সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাগীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাগীড়ক 
বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাদ হইত) একজন রাজা প্রজাকর্তৃক পদচ্যুত, 
অন্ত একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রজাগীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাগীড়নের 
জন্যই ফরাসীবিপ্লবের স্থষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্থীয়দিগের 
প্রজাগীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ 
গৌরব। তাহার! কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তষ্ট থাকিতেন। 

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের স্থষ্টি। তাহার! রাজ্যশাসনে স্ুপারগ 
ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, 
মুসলমানেরা! সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাহারা পরগণায় পরগণায় 
এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের 
কণ্টাক্টর হইল। রাজার রাজন্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহ! আদায় করিতে 
পারিবেন, তাহা তাহাদিগের লাভ থাকিবে । ইহাতেই জমীদারীর স্থষ্টি, এবং ইহাতেই 
বঙ্গদেশে প্রজাগীড়নের স্থষ্টি। এই কণ্টাাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজন্বের উপর যত বেশী 
আদায় করিতে পারেন, ততই তাহাদের লাভ। সুতরাং তাহার! প্রজার সর্বস্বান্ত করিয়! 
বেশী আদায় করিতে লাগিলেন । প্রজার যে সর্বনাশ হইতে লাগিল, তাহ! বলা বাহুল্য । 

তাহার পর ইংরাজেরা রাজ হইলেন। তাঁহার! যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন 
তাহাদিগের সেই অবস্থা । তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার 
ক্রুটি ছিল না কিন্তু লর্ড, কর্ণ ওয়ালিস্‌ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর 
সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদাঁরীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই 
বলিয়াই জমীদারীতে তাহাদিগের যত্ব হইতেছে না। জমীদারীতে তীাহাদিগের স্থায়ী 
অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাহাদের যত্ব হইবে। সুতরাং তাহার! প্রজাগীড়ক না 
হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থজন করিলেন। 
রাজস্বের কণ্টাক্টর্দিগকে ভূম্বামী করিলেন। 

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাগীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। 
লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল ।  প্রজারাই চিরকালের 

৩৪ 
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ভূম্বামী; জমীদারের| কস্মিন্‌ কালে কেহ নহেন_কেবল সরকারী তহশীলদার। 
কর্ণওয়ালিস্‌ যথার্থ ভূম্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন । 
ইহা ভিন্ন গ্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের 
এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত মাত্র-_কম্মিন কালে ফিরিবে না।. ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী ; কেন না) 
এ বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী ৷” 

কর্ণওয়ালিস্‌ প্রজাদিগের হাত পা৷ বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন__ 
জমীদীর কর্তৃক তাহণদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম 
করিলেন নাঁ। কেবল বলিলেন যে, “প্রজ। প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরল্‌ 
যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা, করিবেন, তাহ! যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, 
তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজান। আদায় করার পক্ষে কোন 
আপত্তি করিতে পারিবেন ন11৮% 

«বিধিবদ্ধ করিবেন” আশা দিলেন, কিন্ত করিলেন না। প্রজার! পুরুষানুক্রমে 
জমীদার কর্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের 
দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট, অব্‌ ডিরেক্টরস্‌ লিখিলেন, “যদিও সেই 
বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব 
নিরূপণ এবং সামপ্রস্ত করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি 
কিছুই করা হইল না” এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কান্বেল্‌ 
নামক এক জন বিচক্ষণ রাঁজকর্ম্মচারী লিখিলেন, “এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় 
ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণ মেন্ট, ভ্রাম্য ভূম্বামী(প্রজা)দিগের 
অগ্ৰে জমীদারকে দাড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন । 
সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কর্ম করেন নাই ৷” 

বরং তদ্দিপরীতই করিলেন। ছুবর্বলকে আরও দুর্বল করিলেন, বলবান্কে আরও 
বলবান্‌ করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ 
করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট! দিতে পারিবেন । 
ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় 


* ১৭৯৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা । 


ই সত ৪০ বল আহ রব রা স্ঃচরাবারা ল্য: 
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করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরের! স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, * সুতরাং কৃষককে ভূমিতে . 
রাখ! না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। 
কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ। 

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত “পঞ্জম”। যদি কেহ প্রজার 
সর্ববন্থ লুটিয়া লইতে চাহিত, সে “পঞ্জম” করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে 
নামটি নাই। “কোরোক” কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমর! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে । যে বৎসর 
জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।”* 
জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্স্যবৃত্তিকে 
আইনসঙ্গত করিলেন। অগ্ভাপি এই দন্থ্যবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ 
কপালের দোষ । 

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। 
ডিরেক্টরেরা! লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারের! কদিমী প্রজা দিগকেও 
নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন | 

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে 
বিখ্যাত দশ আইনের স্থষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম- 
সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ শালে কর্ণ ওয়ালিস্‌ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর 
পরে প্রাতঃন্মরণীয় লর্ড কানিড, হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ 
প্রথম, সেই পূরণই শেষ।$ তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ শালের 
৮ আইন দশ আইনের অন্ুলিপিমাত্র ৷ খা 


* Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, para 54. 

1 সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা। 

#% Revenue Letter, 9th May, 1821, para 54. 

$ যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নৃতন Tুen৷৫y ৫ প্রচারিত হয় নাই। 


শ এই সকল তত্ব যাহার! সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার! শ্রীযুক্ত বাবু সপ্জীবচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “বঙ্গীয় প্রজা” (77881 775০6) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমর! এ প্রবন্ধের 
এ অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি । 
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১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমর! বলি না। 
প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহ! তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল 
অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন 
আইনের দ্বার! হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, 
প্রজার খাজান! বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে । এ আইনের সাহায্যে যাহার হার 
বেশী করা যাইতে পারে. না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে। 

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা৷ দেখিয়া প্রজাদেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার 
কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অগ্যাপি করিতেছেন ! 

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ, রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, 
তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে । প্রতি বারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়৷ 
আইনকারক বলবান্‌ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার _ প্রজাগীড়ন না 
করিবেন কেন? 

ইচ্ছাপূর্বাক ব্রিটিশ, রাজপুরুষের! প্রজার অনিষ্ট করেন নাই । তীহার! প্রজার পরম 
মঙ্গলাকাঙ্ষী । দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই 
তাহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা । দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা বিদেশী ; 
এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন । কিন্তু ভ্রমবশতই 
হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাগীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়। 

কিন্তু ইহ! অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দও প্রতাপ 
সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত ; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় 
না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে গীড়ন করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্রালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ 
প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া 
আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল 
লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না 
কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, 
তবে গবর্ণমেন্টের ক্রুটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে_সে 
আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে__সে আদালতে দোষী 
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জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ববলই 
দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাঁটিল না__সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের 
বল কেবল দুর্বালের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? 
শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে 
কেন শাসনদক্ষতাঁর গর্বব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা! করেন 
কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাহাদিগের নিকট যুক্তকরে 
রোদন করিতেছি-_-তাহাদের মঙ্গল হউক !__ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক !_তাহার! 
নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। 


কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা 
সংক্ষেপে নির্দেশ করিব । 

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার 
উদাহরণ আমর! দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা! ব্যয়সাধ্য, 
তাহ! দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। স্বতরাং তাহার! তদ্দারা সচরাচর উপকৃত হয় না; 
বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়। থাঁকে। জমীদা'র ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। 
দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত 
করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দশ! ঘটে, অতএব আইন আদালত, 
কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র । 

দ্বিতীয়তঃ আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দুরস্থ, তাহ! কৃষকের পক্ষে উপকারী 
হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দম! 
চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য ক্ষতি হয়, 
এবং অনেক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা । কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই 
অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন 
কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাটা লইয়া তাহার জমীখানি দখল করিয়া লইল। তদ্তিন্ন 
আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্তপরবশ । শীন্র নড়ে না, 
সহজে উঠে না, কোন কাধ্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং 
জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহা করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে 
না। যাহার! বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা জানেন যে, তাহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্তী 
স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দম| প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে 
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থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার 
আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত 
হইয়াছে । যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ 
জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ 
হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার 
করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকাধ্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা! 
বুদ্ধিমানে বুঝিবেন। 

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব । সকল আদালতেই মোকদ্দম| নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। 
বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের 
ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি 
বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে । আপীলে আর এক বৎসর। 
যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্যগুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় 
হইল, তবে সে আর এক বৎসরে । বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি 
করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাক! আদায় হইল। এরপ প্রতীকারের 

- আশায় কোন্‌ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে? 

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প-_যেখানে তিন জন 
বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে 
বিলম্ব ঘটিয়৷ যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত 
_লিপিবাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্য্যবাহুল্যের আবশ্তকতা। আজ এ মোকদ্দমার 
প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; 
সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। 
কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিশ্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক 
করিতে হইল। স্ৃতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে 
বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে ন!। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও 
স্বীকার”_অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘুণাক্ষরে 
লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মৰ্ম্ম এই ৷ 


আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের প্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি 
পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন 
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আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে 
গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়! দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, 
আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন 
আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে 
ধাহাদের অন্ন হইত না, এখন তাহার! বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীম! 
নাই, সর্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে । আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে 
পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহার! আইনের গৌরব বুঝে না, 
সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র । 


মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন ছুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম) 
করিল। গোমস্তা সেশ্তানের বিচারে অপিত হইল । সেশ্তনের বিচারে সাক্ষীদিগের সত্য 
কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল । কিন্তু বিচার জুরির হাতে । জুরর মহাশয়ের! 
এ কাজে নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী 
হইতেছিল, তখন তাহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা 
মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা 
করিতেছিলেন, তখন তাহার! কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন 
করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় 
“চার” দিতেছিলেন, তখন তাহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগুলিন 
গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, “সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে,” তাহাই 
কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ-_কিছুই শুনেন নাই, কিছুই 
বুঝেন নাই; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির কর! অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, 
সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার 
কাছারিতে গিয়া জমকিয়! বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল । যাহার! দোষীর 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটি লোপ করিলেন । আমর! বড় সম্তষ্ট 
হইলাম--কেন না, জুরির বিচার হইয়াছে-_বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে--আমরা 
বড় সভ্য হইয়। উঠিয়াছি। 

বর্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা৷ এবং জটিলতা৷ অবিচারের চতুর্থ কারণ। 

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম বিচারকের! সকলেই : 
ইংরাজ। ইংরাজের! সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা॥ কিন্তু তাহ! হইলেও 
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বিচারকার্ষ্যে তীহা'দিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা 
তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহ্ৃদয়তা 
নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে 
পারেন না। বিচারকার্ধ্ের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,_তবে উপরিস্থ 
জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বার! অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, 
সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্্ের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে 
রখ, স্থুলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসং। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্ৰমে দিন দিন 
অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীর! বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। 
ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই ; ধাহারা ওকালতি করিয়া 
অধিক উপার্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন ন।। 
সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। 
দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার ইংরাজের 
হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চুড়ান্ত । 
অনেক বিচারক স্থুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে 
থাকিবে, তাহাই করেন । এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর। তাহারা 
অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন ;-_বলেন, 
'এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি 
ভ্রমাত্বক--কখন কখন হাস্তাম্পদও হইয়া উঠে। কিন্ত অধস্তন বিচারকদিগকে তদন্থবর্তাঁ 
হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন স্ুব্ডিনেট্‌ 
জজ, মুন্সেফ. ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অনেক আছেন; কিন্তু তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞ- 
দিগের নির্দেশবর্তী হইয়া চলিতে হয় । EX 
এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর *সমাজদর্পণ” নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র 
দৃষ্টি করিলাম । তাহাতে “বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ” এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, 
আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা! লিখিত হইয়াছে । তাহা হইতে 
ছুই একটি কথা উদ্ধত করিতে ইচ্ছা করি; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচন! করিয়াছেন, 
অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা! করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,_- 
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“একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দিকে গর্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে 
বঙ্গদর্শনের মত ছুই এক জন সন্্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর 
রক্ষা আছে?” 

আমরা পরিক্ষার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশাল! বন্দৌবস্তের ধ্বংস আমাদিগের 
কামন! নহে বা তাহার অনুমৌদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে 
তাহার সংশোধন সন্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নিশ্মিত হইয়াছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সন্তাবন!। 
আমর! সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি । বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজের! সত্য প্রতিজ্ঞ! 
করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাহারা এই ভারতমণগ্লে মিথ্যাবাদী 
বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ 
আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমহ্গলাকাজ্ষী হইব, সমাজের 
অমঙ্গলাকাজ্জী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন 
যে, এমত গঠিত এবং অনিষ্টজনক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, 
সেই বন্দৌবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন স্থুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর 
গ্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক । কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, “যাহাতে দশশাল! 
বন্দৌবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না৷ হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ 
সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্বারা৷ উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
পারে, তদ্িষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য ।” আমরা তাহাই চাই। 

ইহাঁও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং * 
অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজের! যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় 
লোকদ্দিগকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা 
দৃষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন । এবং ইহা স্ুবিব্চেনার কাজ, ন্যায়- 
সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক॥ আমর! বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের 
সহিত ন! হইয়। প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহ! হইলেই নির্দোষ হইত। তাহা 
ন! হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে। 

লেখক আরও বলেন ৮ 

“আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। * * সকলেই 


বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্‌ ও 
৩৫ 
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রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান 
শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে 
যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা৷ এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া 
যায় I’ 

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় 
যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহ। দেখাইতে বাধ্য হইলাম । 


১। ইউরোগীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গাল! দেশ নির্ধন 
বটে, কিন্তু পূর্ববাপেক্ষ। বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ 
নাই। বর্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার 
কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ববাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার 
অনেক প্রমাণ আছে। “বঙ্গদেশের কৃষকের” প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন 
প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। 

২। বিদেশী বণিক্‌ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে 
টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিক্দিগের বিষয় আলোচনা 
করা যাউক। 

ধাহারা এ কথা৷ বলেন, তাহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয়, এই যে, বণিকের! 
এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ 
কি? যে টাকাটা তাহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা । বোধ হয়, ইহাই তাহাদের 
বলিবার উদ্দেশ্য । 

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা ছুই প্রকারে ; এক আমদানিতে, আর 
এক রপ্তানিতে। এদেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাহাদের 
কিছু মুনাফা থাকে। দেশাস্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাহাদের 
কিছু মুনাফা থাকে। তন্তিন্ন অন্য কৌন প্রকার লাভ নাই । 

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই 
দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এদেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না । যে দেশে 
তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাক! 
মণ চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন; যে ছুই টাকা! মুনাফা 
করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ 


ক 
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দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া 
কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া 
এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন। 

তবে ইহাই স্থির যে, তাহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা! ঘরে লইয়া যান, তবে সে 
দেশীস্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান 
কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন ; যে ছুই টাকা মুনাফা! হইল, তাহ! এদেশের 
লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা! তাঁহাদের হাত 
দিয়| বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। 
ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং 


, তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই । ইহার 


যথার্থ তত্ব এত দুরহ যে, অল্পকাল পূর্বের মহামহোপাধ্যায় পণ্তিতেরাও তাহা! বুঝিতে 
পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে 
যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে 
বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুক্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক 
সমাজনীতিসৃত্র ইউরোপে (5০0696102) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তছুচ্ছেদপুর্রবক আধুনিক 
অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (চ৮০০ T৮৭d০) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্‌ ও কব্ডেন চিরস্মরণীয় 
হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন 
হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protecti০॥ হইতে 
ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বকৃলের গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল্‌ পাঠ করিবেন। 
ঈদৃশ দুরহ তত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা 
কেবল গোটাকত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। 

আমরা ছয় টাক! দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? 
অমনি দিলাম না,_তাহার পরিবর্তে একটি সামগ্রী পাইলাম । সেই সামগ্রীটি যদি আমর! 
উচিত মূল্যের উপর একটি পয়স! বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের 
ক্ষতি। কিন্তু বদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়! থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। 
এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি 
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কিনা। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও 
পাই না, পাইলে তাহ! সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক 
পয়সা কমে এ থান কোথাও পাই না, তবে এ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান 
কিনিল, সে উচিত মুল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে 
ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক্‌ 
বিদেশে পলায়ন করিল? তাহার! ছুই টাক! মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কৌন 
ক্ষতি করিয়া লয় নাই ; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়৷ 
মুনাফা করিয়৷ থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, 
সেখানে দেশের অনিষ্ট কি? 


আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকের! বলিবেন যে, এ ছয়টি 
টাকায় দেশী তাতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই । কিন্ত 
দেশী তাতির কাছে থান কই ? সে যদি থান বুনিতে পারিত, এ মূল্যে এরূপ থান দিতে 
পারিত, তবে আমর! তাহারই কাছে থান কিনিতাম--বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন 
না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা 
যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমীজনীতির 
আর একটি দুর্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থুল কথা, এ ছয় 
টাকা যে দেশী তাতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি 
নাই, তাহা! দেখাইয়াছি। দেশী তাতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় 
বুনিতেছে। যে সময়ে এ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় 
বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জন হইবার, 
তাহা! হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে 
গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, 
তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্ত কাপড় বুনা হইত না; স্থতরাং লাভে লোকসানে পুষিয়া 
যাইত। অতএব তাতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। 

তাঞ্কিক বলিবেন, তাতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাতির 
ব্যবসায় মারা গেল। তাতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুঁতির অপেক্ষা থান সস্তা, 
al লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে নাঁ। এজন্য অনেক তাতির ব্যবসায় লোপ 

য়াছে। 


মরা... 
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উত্তর। তাহার তাতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা 
করুক ন! কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই । ভাত বুনিয়া আর খাইতে পায় 
না, কিন্তু ধান বুনিয় খাইবার কোন বাধ! নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, 
ইহা সমাজতত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন । যদি তাত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, 
তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাক! লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা 
পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাতির ক্ষতি হইল কৈ? 

ইহাঁতেও এক তর্ক উঠিতে পারে । তুমি বলিতেছ, তাত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই 
ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে 
গেলে ওঁ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে; কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, 
সুতরাং ধান সস্তা, হইবে । যদি ধান্কারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা 
কমিল বই কি? 

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা . 
বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। 
যেমন আমর! কতকগুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সেই 
সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী 
লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে । যেমন ধুতির প্রয়োজন 
কমিতেছে, তেমনি চাঁউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাতির 
ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাঁড়িতেছে, দেশী লোকের চাষ করিবার 
আবশ্যক হইতেছে । অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না। 

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্্বব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে 
তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাতির ক্ষতি নাই। 
তীতিরও ক্ষতি নাই, .ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। 
যদি বণিক্‌ থান বেচিয়! যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, 
তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাগ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের 
অর্থ কমিতেছে কিসে? 

আমর! তাতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্ত 
সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাতি 
অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া 
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সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা! তাতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু 
তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই ; কেন না, থানের পরিবর্তে যে চাউল যায়, তছুৎপাঁদন জন্য 
যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে । তবে তাতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য 
লোকে পাইবে । তাতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না । 
অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া 
নগদ টাক! বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ ষাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের প্রতি বক্তব্য,_- 
প্রথমতঃ নগদ টাকা! লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই 
. ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। 
তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন 
হই না। 
নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা 
_ নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা-জাত করিল। তাহার আর 
নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ববাপেক্ষ। গরিব 
হইল? 
দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকের। এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া 
লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুপ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে । অতি 
অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়। 


তৃতীয়ত» যদি নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহ! হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে 
আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা 
রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ 
হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে । নগদ টাকাই 
যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়। নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে 
নির্ধন হইতেছি না। 

এ সকল তত্ব যীহার! বুঝিতে যত্ব করিবেন, তাহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, 
কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকের! আমাদের টাকা লইয়৷ যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন 
আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের 
দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে ৷ যাহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাহারা, একবার ভাবিয়া 


বঙ্গদেশের কৃষক ২৭৯ 


দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্ওয়েগুলি 
প্ৰস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার? 

বিদেশীয় বণিকৃদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা! 
কিছু কিছু বর্তে। কিন্তু ইহ! অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, রাজকর্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু 


ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমর! কোন প্রকার ধন পাই না । কিন্তু সে 


সামান্ত মাত্র।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের 
পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক 
ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না । 

৩। লেখক বলিতেছেন, “যদি মহাত্মা কর্ণ ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্তমান প্রীর 
উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে 
যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া 
যায়।” 

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের ।. আমাদিগের জিজ্ঞান্ত এই যে, 
জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে__তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত 
না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত 
কোথায় যাইত ? 

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ 
করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই 
ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল ছুই 
চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া! লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই 
ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন ছুই এক জায়গায় কীড়ি বাধিলে তাহারা ধন 
আছে বিবেচনা করেন; কাড়ি না দেখিতে পাইলে তাহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। 
লক্ষ - লক্ষ টাক! এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায় ; কিন্ত আধ ক্রোশ অন্তর একটি 
একটি ছড়াইলে টাক! দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা৷ কর্তব্য, ধনের কোন্‌ অবস্থা দেশের 
পক্ষে ভাল, ছুই এক স্থানে কীড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্ব্বপণ্ডিতেরা 
বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকাঁরক 


* এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি। 


Ss বিবিধ গ্রবন্ধ_-দ্বিতীয় ভাগ 


হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্র্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ববিদেরাও এ 
তত্বের আলোচন! করিয়। সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাহাদের অনুসন্ধানান্ুসারে 
ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে । ইহাই ন্যায়সঙ্গত । পাঁচ 
সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, 
ইহা। অপেক্ষ। অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ ওয়ালিসের বন্দোবস্ত 
অতিশয় দৃষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই ছুই চারি জন অতিধনবান্‌ ব্যক্তির 
পরিবর্তে আমর! ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ 
সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না-_-সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, 
কাহারও নিশ্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে 
শতগুণে ভাল, তাহা! বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও 
মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাহার গর্দভজন্ম ঘটিয়া 
উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ 
অধিক বড় মানুষ ন! হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্প্রকৃত হইত। 
দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ 
এসোসিয়েশ্টনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃতু কথ! কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার 
সমুদ্রগর্্জনগন্তীর মহানিনাদ শুনা যাইত । 

আমর! দ্েখাইলাম যে, ধাহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় ব৷ উপকারী, তাহাদের তদ্রুপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই। 


বহুবিবাহ * 


[ স্বৰ্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে 
বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ স্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু 
তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যান্থরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। 
তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনমূর্ত্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন কর! 
আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল । অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা 
পুনমু দ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি 
অন্ুরক্তি বিরক্তির অতীত । তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাহাকে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনমুর্দ্রিত করার ওচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। 
বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা 
উঠিবে, দোষ তাহার, না আমার । স্থবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনমু“দ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল 
যে, এ সময়ে উহা! পুনমুর্দ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনমুদ্রিত 
হইবে কি না সন্দেহ । উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে 
আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে-_উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন 
নিৰ্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও [1818191 সম্প্রদায় প্রবল_তীহারা না পারেন, এমন 
কাজ নাই ] 

প্রায় ছুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের 
অশীস্ত্ীয়ত৷ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, 
এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শীস্ত্ীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ব 
পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার 
বিচা্ধ্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রম্মত কি না? আমরা প্রথমেই 
বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা! আমর! জানি ন1। 
এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে অশান্তরজ্ঞ ব্যক্তিও 
কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব । 


* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈরচন্্র 
বিদ্যাসাগর প্রণীত॥ কলিকাতা, শ্রীগীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত | 
৩৬ 


২৮২ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, 
তাহা৷ বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অন্পশিক্ষিত, 
এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, “বহুবিবাহ অতি স্ুপ্রথা, ইহা 
ত্যাজ্য নহে” ধাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, 
তাহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, তাহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শান্ত্রীয়তা 
প্রতিপন্ন করেন। তাহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমর! সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাহার! 
কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ স্থপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত 
কথা বলিয়। থাকেন, তবে ইহ! বল! যাইতে পারে যে, তাহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক 
এক্ষণে অতি অল্প। ধাহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া! থাকেন, তীহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ- 
প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমর! শতবার শুনিয়াছি। তবে যে 
তাহার! কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাস! 
করিলে, চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না__কিন্ত অসংকর্্ম বলিয়া স্বীকার 
করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয়৷ স্বীকার করিয়াও 
বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্দিষয়ে বাঙ্গালীর 
মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। 
এই একমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের 
পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে । ইহা 
দেশের মধ্যে স্ুৃশিক্ষী প্রচার বা ইউরোগীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। 
তথাপি তাহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা! 
কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত, তাহ! সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা 
নিশ্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল । বিশেষ বহুবিবাহ সম্বন্ধে 
লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে 
বহুবিবাহ এ দেশে যত দূর প্রবল বলিয়! বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাঁহ- 
পরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন । 
অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূহ্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, 
মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে ছুই একটির 
কথা৷ সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই । যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


০০ একস 


বহুবিবাহ ২৮৩ 


খ্যাতির অন্ুরোঁধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম । তাহা করিলেও 
হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই 
বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে 
অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহ! নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহত্র হিন্দুর মধ্যে 
একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ । এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন 
কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে 
হইতেছে না_কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না_-কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার 
আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন j 
যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা! আপনা হইতেই কমিবে। এমত 
অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতান্ত্র 
দেখিয়া অনেকেরই ডন্কুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে। 

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । মুমুর্যু হইলেও বধ্য । আমরা 
দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুকুর দেখিলেই তাহার উপর দুই 
এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে । আমাদিগের 
বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই যুমূষ্্ রাক্ষসের মৃত্যুকালে 
ছুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদগতি 
প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই । 

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ 
এ দেশে বড়ই চলিত-_-আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্ীক। জিজ্ঞাস্ত এই, এ প্রথা 
কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশান্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা 
শান্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কেন না, পূর্ববজন্মাজ্জিত পুণ্যবলে 
ধর্মমশান্ত্র সম্বন্ধে. আমর! ঘোরতর মূর্খ । দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। 
তবে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধ'ত বচনের আড়ুম্বর 
দেখিয়া আমর! তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক 
সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ 
প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট । বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে 
সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা! সকলই শীস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। 


২৮৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


সে সমাজমধ্যে ধর্ম্শীস্ত্রাপেক্ষা লোকাচাঁর প্রবল । যাহ! লৌকাচারসম্মত, তাহ! শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
হইলেও প্রচলিত; যাহা! লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্দ্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ- 
সম্বন্ধে কৃতকার্ধ্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাহার মতাবলম্বী ; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপরর্বক 
বিধবাবিবাহের শীল্ত্ীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের 
পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শীস্তরজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ 
লইয়া বন্্ুন।. এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া 
তাহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়। লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাহার কৃতান্ুষ্ঠান 
মিলিবে? শান্তরজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শান্ত্রজ্ক, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক 
মানবাদিধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কণ্মিন্‌ 
কালে, কোন সমাজে, এ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল 
বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মন্ুত্টের 
এতদূর ক্লেশকর যে, তাহ! স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই 
বিধিগুলি সম্যক্‌ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অনৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে ব| কখন 
ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন 
ভারতে এই ধর্ণশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। 
যাহার! এরূপ বিবেচনা করেন, তাহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না।. কিন্তু 
ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ববকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখনও 
কতক দূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের 
২এ অধোগতি ৷ যাহারা ধর্ম্মশান্ত্রব্যবসায়ী, তাহাদিগকে এ কথা বল! বৃথা। কিন্তু অনেক 
হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্্মাবিরোধী 
নহি; হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া 
যাহ! কিছু ধর্মশান্ত্র বলিয়া! পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের 
মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 


আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি 
না। যদৃচ্ছাপ্রবৃভ বহুবিবাহ শাস্্নিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে 
বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহৃবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, “্যদি আপনি 


বহুবিবাহ ২৮৫ 


আমাদের শাস্তরান্ুসারে কাৰ্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আঁছি। কিন্ত যদি শান্তর 
মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা 
যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধত করিয়া বলিতেছেন, এই এই 
বচনানুসারে তোমরা! যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে ন|। ভাল, আমর! তাহা 
করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমর! 
এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত 
হইব-_কেন না, সকলেরই শাস্ত্ান্থমত আচরণ করা কর্তব্য । আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি-_ 
রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্, কান্থকুজ প্রভৃতি-_সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া। কামতঃ 
কষত্রিয়কন্যা, বৈশ্ঠাকন্যা, এবং শূদ্রকন্তা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও 
স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমর! তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ 
বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় 
সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই। এই ছুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা, সেই 
আর একটি বিবাহ করুক-_যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক--যে 
হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃগীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মৰ্ম্মান্তিক গীড়াঁর 
বিধান করুন; কেন না, ইহা! শীস্ত্রসম্মত। তত্ডিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুল্র জন্মে নাই, এই 
ছুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দাঁরপরিগ্রহ 
করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শীস্তরান্থুসারে 
অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, সেখানে, 
সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শুন্র, বহু পত্নী লইয়! সুখে স্বচ্ছন্দে শান্্রানুসারে 
সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।” 

কিন্ত এখনও শাস্ত্রের মহিমা! শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ 
করিতে বাকি আছে। “সদ্বস্বপ্রিয়বাদিনী !”_ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, স্ভই অধিবেদন 
করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাহার যাহার ভাৰ্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাহারা 
হিন্দুশান্ত্রের গৌরবব্ধনার্থ সগ্ভই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখর, 
দ্বিতীয়া ভাৰ্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,__তাহা৷ হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ 
করিবেন; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে 


* “বদধাষ্টমেহবিবেগ্ানদে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্্রীজননী সমতবপ্িয়বাদিনী ৷”_বহুবিবাহ, 
দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩। 


২৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ 


আবার বিবাহ করিবেন-__-এরূপ “লোকহিতৈষী নিরীহ শীস্ত্রকারদিগের”% অন্ুুকম্পায় 
আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা৷ করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, 
যাহাকে একদিন না একদিন দ্্রীর কাছে “মুখঝাম্টা” খাইতে না হয়। অতএব 
আমাদিগের ধর্মাশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীকর্তৃক পরিবেষ্টিত 
হইয়। জীবনযাত্রা নিবর্বাহ করিতে পারিবে । ধাহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া 
আসিয়। স্বামীর উপর তর্জন গঙ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে 
পারিবেন।  ধাহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, 
“তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না,” তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক 
ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়! সগ্ভই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। বাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে ব্যকৃত 
পাকের নিন্দা শুনিয়। বলিবেন, “কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না-আমার 
মরণ হয় ত বাঁচি”__তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, 
প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, “মহাশয়, কন্যাদান করুন|” এত দিনে 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,_-অমৃল্যধন স্ত্রীরত্ব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ কর! 
যাইতে পারিবে । বঙ্গত্থুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারের এই নবোগ্ধম দেখিয়া তত 
সন্তষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের শাসনের যে একটা সছুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে 
আমর! বড় সখী । আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা 
খুজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন--কেন না, নথনাড়া। দিবার দিন কাল গেল। 
বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের প্রীবৃদ্ধির পতাকা- 
বাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়! দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর ্রীচরণ 
মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুল- 
কামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের 
একমাত্র সম্বল করিবেন। তাহাদিগের মনে থাকে যেন, |“স্যত্বপ্রিয়বাদিনী !”_ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুজিয়া 
পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
বাঙ্গালীর অদৃষ্ট স্থপ্রসন্ন!_-আমাদিগের পূর্বরজন্মাঞ্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধত 
ধর্মীশাস্ত্ের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে শান্ত্কারদিগকে “লোকহিতৈষী” বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে। 


* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ 


বহুবিবাহ ২৮৭ 


এরূপ শান্তরের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শীস্ত্ান্থমারে লোককে কার্য্য করিতে 
বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না! বৃদ্ধি হয়? | 

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ববক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বল! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাহার সহিত ধাহার এক- 
মতাবলম্বী, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। 
দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা৷ কিছুই নাই, কিন্ত প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে 
প্রবৃত্তিদায়কম্বরূপ বহুবিবাহের অশীস্ত্রীয়ত। প্রমাণ করিবার জন্য যত্ব করিয়াছেন। নচেৎ 
শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, 
এমত ভরসা! বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্ত রাজব্যবস্থার পক্ষে 
প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশান্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত 
বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহ! কি শাস্তরানুমত হওয়! 
আবশ্যক? না শান্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহ! শাস্ত্রান্ুমত হওয়া আবশ্যক 
হয়, তবে “সন্স্বপ্রিয়বাদিনী”, “ক্ষজ্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্ত * * * বিবাহাঃ কচিদেব তু” প্রভৃতি 
কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে । আর যদি তাহ! শান্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে 
বহুবিবাহের অশান্ত্রীয়ত। প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, নিপ্রয়োজনে পরিশ্রম কর! মাত্র । 

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ 
নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া 
উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বন্ু- 
বিবাহ হিন্দুশান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ 
হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, “বহুবিবাহ হিন্দুশান্ত্রবিরদ্ধ, 
অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে 
হইবে৷” যদি তাহ! না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, “আমরা বড় প্রজাহিতৈষী 
ব্যবস্থাপক বটে ; প্রজার হিতার্থ আমর! বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্ধেক 
প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাহাদের ব্যাকরণের গুণে 
এক স্থানে “ক্রমশো বরা” ও “ক্রমশোহবর1” উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই 
হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের 
শান্ত্প্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দ হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্দেক 


২৮৮ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 
প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই” আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, 


" ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না । 


অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন 
ফল নাই। তবে ইহা! অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যদি ধর্ম্মশাস্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও 
ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শীস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি 
আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদর্ণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে 
বিশ্বাস ও ভক্তি ন| থাকে, তবে সেই শীস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন 
যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা৷ প্রশংসনীয়, আমরা তাহাকে বলিব যে, 
সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদন্ুষ্ঠানের উদ্বেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, 
তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি 
করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা 
চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয় ; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলঙ্ব্য 
প্রয়োজনের বশীভূত হইয় চুরি করিয়াছে । তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, 
তাহার অপেক্ষ। যে নিষ্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই 
পাপপুর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুস্তজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং 
কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাহাকে আমরা মন্ুয্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি 
কুশিক্ষার পরম গুরু । 
আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্তরে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্ত। তিনি ধর্ম্মশান্ত্রের প্রতি 
গদগদচিত্ত হইয়া ততপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমর! ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না__তিনি স্বয়ং 
ধর্মশান্ত্রে অবিচলিত  ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে 
বহুবিবাহ নিবারণের সছ্পায় কি, তৎসন্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত । ইহার অধিক আর কিছুই 
আমাদিগের বলিবার নাই । 
যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি। 
১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের 
কৃতজ্ঞতার ভাজন। 


) 


বহুবিবাহ ২৮৯ 


২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে 
লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ; তজ্জন্ত বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে 
উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে । 

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশান্ত্রীয়ত! 
প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা কর! যাইতে পারে না। 

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহ! স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্রের মুখ 
চাহিবার আবশ্যক নাই। 

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। 
তিনি বিজ্ঞ, শাসন্তরজ্, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহ! আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ 
তাহার নিকট অনেক খণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা! বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতদ্ব। 
আমরা যাহ! লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যান্ুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যান্ুরোধে 
বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন। 


৩৭ 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার * 
প্রথম প্রস্তাব 


বঙ্গে ত্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোগীয় পণ্ডিতের! 
এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আধ্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাহার! 
বলেন যে, ইরাণ বা তৎসন্গিহিত কোন স্থানে আধ্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা 


হইতে তাহারা নান। দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন। এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে | 


আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে আৰ্য্য জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসতি 
করিতেন। তথ! হইতে ক্রমে পূর্র্বদেশ জয় করিয়া! অধিকার করিয়াছেন । 
যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা! সুশিক্ষিত মাত্রেই 
অবগত আছেন, এবং সুশিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহা হইয়াছে। 
অতএব তাহার কোন বিচারে আমর! প্রবৃত্ত হইব না। যদি আর্ধ্যজাতীয়ের। উত্তর পশ্চিম 
হইতে ক্রমে ক্রমে পুর্ববভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহ! অবশ্য স্বীকর্তব্য যে, অনেক পরে 
বঙ্গদেশে আৰ্য্যজ্জাতীয়ের আসিয়! বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়ীছিলেন। 
“সরস্বতীদৃযদ্বত্যোর্দেবনন্োর্যদস্তরম্‌। 
তং দেবনিশ্মিতং দেশং ব্রদ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তশ্মিন্‌ দেশে য আচার: পারম্পধ্যক্রমাগতঃ। 
বর্ণানাং সাস্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥” 
এই বচন মন্থুসংহিতোদ্ধত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যংকালে মানবধর্শশান্ত্র 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। 
অথচ আধ্যাবর্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত। কেন না, এ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই 
মন্গুতে আছে যে 
“আসমৃত্রাত্ত বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরং গির্য্যে + রাধযাবর্ভং বিদুবুর্ধাঃ ॥৮ 
কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আর্ধ্যাবর্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আর্ধ্যধর্ম্ 
প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মন্ুসংহিতায় অন্যত্র আছে,__ 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮*। 
' বিদ্ধ্যাচল ও হিমবৎ। 


বঙ্গে ত্রাঙ্মণাধিকার ২৯১ 


“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 

বৃষলত্বং গতা লোকে ত্রাক্ষপাদর্শনেন চ ॥ 

পৌগু,কাশ্টৌডর্রবিড়াঃ কা্বোজ! যবনাঃ শকাঃ। 

পারদা: পহলবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥” 

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বল! যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌও, নামে খ্যাত 
ছিল। যে অংশমধ্যে কলিকাতা, বদ্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা! সেই অংশের অন্তর্গত। 
যাহার! সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাহার! উইল্সন্‌ কৃত বিষুণপুরাণান্থুবাদের প্রদেশ- 
তত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড, হইতে একটি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। এক্ষণে 
- বাঙ্গালীতে ঢাকা! বিক্রমপুর অঞ্চলকেই “বঙ্গদেশ” বলে__সেই প্রদেশকেই প্রাচীন কালে 
বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্বের আছে, ভীম 
দিথিজয়ে আসিয়া পুণ্ডাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই ছুই 
মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
হোয়েস্থ সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড, বা পৌগু, দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের 
রাজধানীর নাম পৌগু.বদ্ধন। জেনেরল্‌ কানিঙহাম্‌ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন 
রাজধানী পৌগু,বর্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাঙুয়! নামক গ্রামের অস্তিত্ব 
তিনি অবগত নহেন। এই পারুয়াই যে প্রাচীন পৌগুবদ্ধন, এমত বিবেচন! করিবার 
বিশেষ কারণ আছে। 
অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্বে পৌগুদেশ বলিত। মুর 

শেযোদ্ধত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা 
আধ্যজাতি আইসে নাই। ইহা বল! যাইতে পারে যে, যেখানে পৌণ্ড,দিগকে লুপ্রক্রিয় 
ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মন্গুসংহিতা! সন্ধলন হয়, তখন 
বঙ্গদেশে আধ্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পূর্ব 
ক্ষজিয়ের৷ এ দেশে আসিয়! আচারভরষ্ট হইয়! গিয়াছিলেন। যদি তাহ! বলা যায়, তবে 
চীন, তাতার, পারশ্য, এবং গ্রীস্‌ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌগু)গণ সম্বন্ধে 
যাহ! কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহলব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু 
শক, যবন, পহলব, (কেহ লিখেন পঙ্ছব ) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, 
এতদ্দেশবাসী পৌগু,দিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলক্ধি 
হইতেছে যে, মন্গুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ত্রাহ্মণবিহীন, অনার্য জাতির বাসন্থান 
ছিল। 


২৯২ বিবিধ. প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


সমুদ্রতীর হইতে প্মাপধ্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের 
বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুণ্ু, শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই 
বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোঁদ জাতীয়দিগকে সেই পৌগু দিগের বংশ বিবেচনা 
করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী ককেশীয় নহে। তবে 
ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতের! 
বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীর। সকলেই তুরাণীয় ছিল; আধ্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত 
করায় তাহার! কতক কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। 
আধুনিক কোল, ভীল, সীওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, 
জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া 'রহিল। আধুনিক অনেক 
অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়তুক্ত 


বোধ হয়। 
শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে, 


“বিদেঘোহ মাথবোহগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহুগণ খষিঃ পুরোহিত আস। 
তন্মৈ স্মামন্ত্ামানেো ন প্রতিশৃণোতি নৈম্েহগ্রি বৈশ্বানরো মুখান্নিপ্পদ্থাতৈ ইতি তমৃগভিহ্বয়িতুং দধ্ে। 
বীতিহোত্রং ত্বা কবে ছ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহস্তমধ্বরে বিদেঘেতি। স ন প্রতিশ্রখীব।-_-উদগ্নে 
শূচয়স্তব শুক্র! ভ্রান্ত ইরতে। তব জ্যোতিসবর্চয়ো! বিদেঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিপ্তশ্রাব। তং ত্বা 
ধৃত স্ববীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্ত ধৃতকীর্তাবেবাগ্সি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জজাল তং ন শশীক ধারয়িতুম্‌ 
সোহস্ত মুখান্সিপ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপাদঃ| তহি বিদেঘো৷ মাথব আস সরস্বত্যাম্‌। স তত এব 
প্রাঙ্দহয়ভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্‌। তং গৌতমশ্চ রাহুগণো বিদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্‌ দহস্তম্বীয়তুঃ। স 
ইমাঃ সর্ধ্যা নদীরতিদদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ্‌ গিরেনিধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং 
পুর! ত্রাহ্মণা ন তরস্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতহি প্রাচীনং বহবো ব্রাঙ্মণাঃ | তদ্‌ 
হ অক্ষেত্রতরমিবাস আঁবিতরমিব অন্বদিতমগ্সিনা বৈশ্বানরেণেতি । তছুহৈতহি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণ উ 
হি নূনমেতদ্‌ যজৈরসিঘিদন্। সাপি জঘন্তে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ সীতাহনতি দা হয্নিনা 
বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ কাহং ভবানি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি 
হোবাচ। : সৈযাপ্যেতহি কোশলবিদেহানাং মৰ্য্যাদা । তেহি মাথবাঃ |” 


এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্ত হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোঁষে 
করতোয়া! নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, সে এ 
সদানীরা নদী নহে; কেন না, শতপথ ব্রান্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল 
( অযোধ্যা ) এবং বিদেহ রাজ্যের ( মিথিল! ) মধ্যসীমা। 


ccm 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৯৩ 


ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পূর্ববকালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, 
কিন্তু যখন শতপথ ব্ৰাহ্মণ (ইহা বেদান্তৰ্গত ) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্ৰাহ্মণ বাস 
করিত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব হইতেই আৰ্য্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, 
সন্দেহ নাই ; কেন না, এ ব্ৰাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সত্মাট্‌ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। 
নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন 
মিথিলায় এত কাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাহ্মণের। তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার 
উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় 
বাসস্থান ছিল না, অথবা! একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ বলিতে 
পারেন। ভূতত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না 
হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ববতে 
পাওয়া গিয়। থাকে । কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দমে বঙ্গদেশ স্ষ্টি, 
তাহা সর্‌ চার্লস্‌ লায়েল্‌ প্রণীত “117701199০1 G০০l০৪y”? নামক গ্রন্থে বর্ধিত 
হইয়াছে। 

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীর! নদীর 
পরপারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত। “আ্াবিতর” শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন 
ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত. নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন 
ছিল। কিন্ত সে সময়ে যে এ দেশে মনুয্যের বাস ছিল, এ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ 
আছে। এ পৌগ্ডেরাই তথায় বাস করিত। যথা, “অস্তান্‌ বঃ প্রজা তক্ষি্ট ইতি। ত 
এতে অন্ত্রাঃ পুণড1ঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মৃতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো ভবস্তি।” মহাভারতে 
সভাপর্বের প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড, বঙ্গাদি জয় করিয়া তাঅলিপ্ত, এবং 
-সাগরকুলবাসী গ্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র জনাকীর্ণ 
ছিল। কিন্তু তথায় যে আধ্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড - 
রাজের নাম বাস্ুদেব। আধ্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত 
বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, এঁ স্থলেই অনাধ্যজাতিগণকে সমুদ্রতীরবাসী ফ্লেচ্ছ 
বল৷ হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পুণ্ডাদিজাতি গ্লেচ্ছ নহে; সুতরাং তাহার! 
আধ্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, গ্লেচ্ছ না হইলে আধ্যজাতি হইল, এমত নহে। গ্েচ্ছ 


* মহাভারতের যুদ্ধে বন্ধাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন । বঙ্গের শ্লেচ্ছ ও অনাধ্যগণ- 
মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
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একটি অনার্যযজাতি মাত্র; যবনাদি আর আর জাতি তাহ! হইতে ভিন্ন । যথা মহাভারতের 
আদিপর্ব্ে,_ 
“্যদোস্ত যাদবা জাতাস্তর্বাসোর্যবনাঃ স্বতাঃ। 
দ্রুহোঃ স্থতাস্ত বৈ ভোজাঃ অনোস্ত স্রেচ্ছজাতয়ঃ |” 
বরং এঁ মহাভারতেই পু অনার্য্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা__ 
“যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শীবরবর্ধরাঃ | 
শকাস্তযারাঃ কঙ্কাশ্চ পহলবাশ্ন্দ্রমদ্রকাঃ ॥ 
পৌ্যাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাস্বোজাশ্চৈব সর্ববশঃ।৮ 
অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আৰ্য্য 
জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মন্ুসংহিতা৷ সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন 
মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্থানি কোন্‌ কালে সম্কলিত বা 
প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, 
যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশুন্য 
অনার্ধ্যভূমি। শ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্বের বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে আৰ্য্য 
জাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে কি অন্যায় হইবে 1* তাহ! বলা যায় না। 
মহাবংশ নামক সিংহলীয় এতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন 
রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, 
মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় 
আধ্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন 
বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা৷ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক হইতেছে। 
এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব। 


* এক্ষণে ইউরোপীয় পপ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব + 


বঙ্গে ত্রান্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমর! অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম যে, আমরা! পুনর্ববার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন 
আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই । এক্ষণে নিন্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে 
প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম । 

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ বাঙ্গালা পুস্তকে 
ছুলভ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না । আমর! সেই 
সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ত্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

স্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শৃদ্রগণ ও 
বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রান্মণদিগের বিবরণ বিশেষ 
প্যালোচনীয় ; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র । 

আমরা “বঙ্গে ব্রান্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার 
ফল এই দ্রীড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্তাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার, 
এ দেশে তত কাল নহে__সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর 
বহু শত বৎসর পূর্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচন! না করিবার অনেক 
কারণ আছে। 

মন্ুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ববিদূগণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে 
যে, আৰ্ধ্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে 
ক্রমে পূর্বদিকে আগমন করেন। সর্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্ত সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে। 

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ। 

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল । 
ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন । 


* স্ন্ধনির্ণয়। বন্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত শ্রীলালমোহন বিগ্যানিধি ভট্টাচার্য্য 
প্রণীত। ৃ 
৭" বঙ্গদর্শন, ১২৮২। 


এ জু 
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ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তীহাদিগের 
দেশ। 
পুনশ্চ, সাক্ষন্‌ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী 
হইয়াছিল 
আধ্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল-_আমরা। যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি-__বিজিত করিয়া তথাকার 
অধিবাসী হইয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা, ও সাক্ষন্দিগের অধিকৃত 
ইংলগ্ের সঙ্গে আর্ধ্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের 
আদিম অধিবাঁসিগণ, জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আধ্যবিজিত আদিম 
অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়৷ শুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাভতুক্ত হইয়া রহিল। 
(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ভারতের 
অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! হইলেও 
তাহারা এ দেশে বিদেশী । ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্ত ইংরেজের বাঁসভূমি নহে । 
সেইরূপ রোমকবিজিত রাষট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যতুক্ত ছিল, কিন্ত রোমকদিগের 
বাসভূমি নহে। গল্‌, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসি- 
গণেরই বাঁসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকের! 
_ তথাকার অধিবাসী হইলেন না।. 
অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্ধ্যভূমি বল! যাইতে পারে । 
আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমকভূমি বল! 
যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত, বঙ্গদেশকে আর্ধ্যতূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, 
মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আৰ্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই? 
ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্র্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই 
চতুর্বর্ণের সহিত তাঁহার! বিদ্যমান । কিন্ত বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই । 
ক্ষত্রিয় ছুই চারি ঘর, যাহ। স্থানে স্থানে দেখ! যায়, তাহারা এতিহাসিক কালে 
অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। ছুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীন কালে 
আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা৷ আমরা বলিতেছি না, সামাজিক 
লোকদিগের কথা বলিতেছি। 
বৈশ্য সম্বন্ধেও এরপ। মুগিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য 
আসিয়। তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বংশ আছে। 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ২৯৭ 


এইরূপ অন্তত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন--তাহার! আধুনিক কালে আসিয়াছেন। 
সুবর্ণবণিক্দিগকে বৈশ্য বলিলেও বেশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি 
সুবর্ণবণিক্‌ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্ত সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই। 

যখন আদিশুর পঞ্চ ত্রাহ্মণকে কান্কুজ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে 
সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের 
সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সন্বতে আনয়ন করেন। সে 
খিঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত 
শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে 
ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাহারা 
এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্ধ্যজাতি।  ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র 
অনাধ্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্গণ কদাচিৎ 
বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বল! যাইতে 
পারে যে, এই বাঙ্গাল! নয় শত বৎসর পূর্বে আধ্যভূমি ছিল না, অনার্ধ্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে 
ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আধ্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কত কাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। 
তজ্জন্য আদিশুর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহ! দেখা আবশ্যক । 

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুজ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের বংশসম্ভৃত 
কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন 
আদিশুরের অব্যবহিত পরবর্তী রাজা । কিন্ত এ কিম্বদন্তী যে অমূলক এবং সত্যের 
বিরোধী, ইহ! বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত 
লালমোহন  বিগ্ভানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে 
এক জন ভ্রীহর্য। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাহার বংশে . 
উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ গ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ।* আদিশূরের 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাহার 
বংশোদ্ভুত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষহইতে অষ্টম 


৮ (১) প্রহর, (২) ্রীর্ত। (৩) প্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ভ্রিবিকরম, (৬), কাক, (9) ধাধু, 
(৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ । 
৩৮ ঞ 
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পুরুষ ।* ভট্টনারায়ণ, এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্ংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য 
প্রদান কারেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি । 
আদিশুর খাহাদিগকে কান্তাকুজ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাহার পরবর্তী রাজা 
হইলে, কখনও  তীহাদিগের অষ্টম, দশম ব! ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। 
বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্তরে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশুরের 
দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব । 
ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অন্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন 
করেন।  বিগ্ভানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে--সংবৎ। কিন্তু সম্বতের 
সঙ্গে খৃষ্টানদের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি 
লেখেন__ 
“আদিশুর খিঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খিঃ 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অবে পুজেষ্টি যাগ করেন । 


প্রমাণ, এক্ষণে সংবৎ-__-১৯৩২ 
_খি ষ্টীয় | শক__-১৮৭৫ 
সংবতের সহিত খিঃ অন্তর ৫৭ 


এখন দেখা, যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুজেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর 
খৃঃ ১০৫৬।৮--১৬১ পৃষ্ঠা । 

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বংসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির 
করিতে হয় ন; কেন না, খিঃ অব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ 
দিয়| খিঃ অব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২4+৫৭= ১৯৮৯ খিষ্টাব্দ হয়। 
বাদ দিলেই ১৯৩২-৫৭ = ১৮৭৫ খিঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯- 
৫৭=৯৪২ খি,ষ্টাব । এই তুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্ত 
তন্নিবন্ধন তাহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে “সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। স্থুতরাং এ অব্দ 
পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে” বিদ্ধানিধি মহাশয় বলেন, উহা 


* (১) দক্ষ, (২) আসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, 
(৮) বহুরূপ। 


বঙ্গে ব্রাহ্গণাধিকার ২৯৯ 


সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্ত তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা তত পরিষ্ষাররূপে ব্যক্ত ন! হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমর! 
বিজ্ঞ পুরাণতত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দোষ হইতে 
পারে। 

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন 
দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচন! সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্ব_-১০৯৭ খি 
অন্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়৷ থাকিবে। অতএব বল্লালসেন 
তাহার পুরে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা! করা যাঁয়। আইন 
আকবরীতে. যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খি অব্দে 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা| ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় এক্য 
দেখা যাইতেছে । 

আদিশুরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পৰ্য্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ 
করিয়াছেন। তাহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খিস্টাব্দ আদিশুরের সময় নিরূপিত 
হইয়াছে { এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ 
বৎসরের প্রভেদ হইতেছে ; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খিষ্টাব্দ। এ প্রভেদ অতি অল্প । 
এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাবে ১০৭৭ খিষ্টান্দ পাই। তখন বল্লাল সিংহাসনারঢ়, 
ইহা৷ উপরে দেখা গিয়াছে । সুতরাং শক নহে--সংবৎ। 

অতএব আদিশুরের পুজেস্টিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন 
পর্য্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে । উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশুরের 
দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশুর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। 
আদিশুরের সমকালবর্তা দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্তাঁ বহুরপ অষ্টম 
পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্ধশজাত, এবং বল্লালের সমকালবন্তাঁ 
শিশু ৮ম পুরুষ ; তদ্রপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১*ম পুরুষ; এবং শ্রীহ্য হইতে 
উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশুর হইতে 
বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতব্ষাঁয় এঁতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর 
পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা 
অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশৃরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, 
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সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহা। বল্লাল আদিশুরের সার্ধেক শতাব্দী 
পরগামী। 

বিদ্ভানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জান! যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্ত সংস্থাপন করেন, 
তখন আদিশ্রানীত পঞ্চ ত্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড় শত 
বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত যদি বিবেচনা করা যায় যে, 


তৎকালে বভ্বিবাহপ্রথ। বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহ। হইলে ইহা! বিস্ময়কর বোধ : 


হইবে না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা! এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুক্রসংখ্যার 
পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে । বিগ্ভানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে 
দেখ যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পু, 
এবং ছান্দড়ের ৮ পুক্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন 
করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পু ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম 
হইতে রাট্রীয়দিগের ৫৬টি গাই । যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে ৫ ঘর হইতে 
৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১ গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতাপ্ত সম্ভব । বরং 
অধিক; কেন না, পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাহারা 
বাঙ্গালায় সুত্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাহাদিগের বংশাবলী 
কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহ! সহজে অনুমেয় । 

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহ! রাঢ়ীয় 
কুলীনগণ জানেন। এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়। যায়; কোন কোন 
বড় গ্রামে ঠাহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গীলায় একাদশ শত ঘর 
মাত্র নীলক ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই 
বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলক ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়, 
বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে । তাহার! নীলক্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম 
পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে 
দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে। 

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়! স্থির হইতেছে । 

১ম। আদিশুর পঞ্চ ত্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না। 

২য়। ৯৪২ খিঃ অন্দে আদিশূর এ পঞ্চ ত্রাক্মণকে আনয়ন করেন। 
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ওয়। তাহার দেড় শত.বংসর পরে বল্লালসেন এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসস্ভূত ত্রাহ্মণ- 
গণের মধ্যে কৌলীশ্য প্রচলিত করেন। 

৪র্থ। এ দেড় শত বৎসরে এ পাঁচ ঘর ত্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল। 

যদি দেড় শত বৎসরে পাচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে 
কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাঙ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল। | 

যদি সপ্তশতীদিগের আদিপুরুষও পাচ জন ছিলেন এবং যদি ঠাহারাও কান্থাকুজীয়- 
দিগের ম্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা! বিবেচনা কর! যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম 
্রাঙ্মণদ্দিগের আগমনকাল হইতে শত বৎসর মধ্যে ঠাহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর 
ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে। 

সপ্তশতীদিগের পূর্ববপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা! অস্ুমানে দোষ হয় 
না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে । তবে এমন হইতে 
- পারে যে, কান্থকুজীয়গণ বিশেষ সুত্রাঙ্মণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাহাদিগকে কগ্ঠাদানে 
উৎসুক হইতেন, এই জ্যা তাহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; সপ্তশতীগণের পূর্বপুরুষের 
তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচ জন মাত্র যে ঠাহাদিগের 
আদিপুরুয, ইহা অসম্ভব । বরং ত্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে 
বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনান্ুসারে ব| রাজপ্রসাদ লাভাকাঙঞক্ষায় অধিকসংখ্যক 
আসাই সম্ভব । 

অতএব কান্যকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্বের ছুই এক শত বৎসরের মধ্যেই 
বঙ্গদেশে ত্রাঙ্গণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খিট্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গাল! ত্রাহ্মণশৃন্তা অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ 
বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহ! গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর 
পূর্বে বাঙ্গালায় ত্রাঙ্ষণসমাজ ছিল না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর 
মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ত্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যই ত্রাঙ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্শের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কাশ্থাকুক্জাদি দেশেও তদ্রুপ বা তদধিক ছিল। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ত্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্লীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র 
ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাঙ্গণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন 
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কোন আপত্বিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত 
ভারতেই অন্ম ব্রাহ্মণ ছিল-_-এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি 
পূর্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশুরের পূর্রকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই 
নিদর্শন পাওয়া যায় কেন ?* আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা 
আদিশুরের পূর্ববর্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রস্থকারের নাম তাহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? 
কুলুকভট্ট, জয়দেব, গোবর্দনাচার্ধ্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন, সকলই 
আদিশুরের পরবর্তাঁ। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাহার সমকালিক। প্রাচীন আর্ধ্যজাতি 
যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের পাগ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রস্থাদি 
রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই। 
আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেও আধ্ধ্য রাজকুল বাঙ্গালায় 
ছিল, এবং তাহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ 
আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। 
কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে। 
আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ব পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে 
অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক 
বলিয়া বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল; আমর! প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক 
ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্ধা করি__ত না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম। 
আমরা দেখিতেছি ন| যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি- 
সম্ভৃতই রহিলাম__বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূ্রবপুরুষগণ সেই 
গৌরবাধিত আর্ধ্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আৰ্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ 
কীত্তি রাখিয়া যান নাই_-আধ্যকীন্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল । এখন দেখা যাইতেছে যে, 
আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী । সেই কীন্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের 
পূর্বপুরুষ । দোবে, চোবে, পাড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আধ্যগণের প্রাচীন 
যশের ভাগী বটে। 
আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত 
শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের 


* বন্ধে ত্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ । 


৯৬৭ বালাই আরা... আয 


বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ৩০৩ 


বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে তখন যে 
আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাঁতে সন্দেহ নাই । বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ 
বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আধ্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। 
তখনও তাহারা এদেশে ওপনিবেশিক মাত্র । সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের 
যে কলঙ্ক, তাহা আর্ধ্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে । 

তখনও বঙ্গীয় আধ্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় 
উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, 
তাহার সময় আসিতেছে। 

আমর! উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্তে। 
বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সংখুদ্র অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে । আমাদিগের বিবেচনায় 
তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্িষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বলা হইয়াছে । এক্ষণে 
আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। সক্করতা হেতু কায়স্থগণ আধ্যবংশসম্ভূত বটে। 
আদিশৃরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্কুজ হইতে আসিয়াছিলেন। 
তৎপুর্ধের যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্ত অল্পসংখ্যক। এক্ষণে 
কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ । 


বাঙ্গালা শাসনের কল * 


পূর্বববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া 
যান। কন্যাটি পরমানুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিগ্ভাবতী, কন্মিষ্ঠা এবং সুশীল । তাহার পিতা 
মহ! ধনী, নানা রত্বে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, 
আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া 
আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হে! বাঙ্গালের! মেয়ের কোন দোষ বাহির 
করিতে পারিয়াছে ?” সঙ্গের লোক বলিল, “আজ্ঞে হাঁ_-দোষ লইয়া! বড় গণ্ডগোল 
গিয়াছে।” বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন_-“সে কি? কি দোষ?” ভৃত্য বলিল, “বাঙ্গালের! 
বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।” আমরা! এই বন্গদর্শনে কখনও সর্‌ 
জর্জ কাম্বেল্‌ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাহার নিন্দা তিন বৎসরকাল 
বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে 
যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উক্কি নাই। আমর অগ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

তবে এই উদ্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা__( কোন্গুলি পত্র আর 
কোন্গুলি পত্রিকা, তাহ! আমর! ঠিক জানি নাকি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, 
তাহাও অবগত নহি)। যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উন্কি পরিয়াছেন, তিনি 
বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে 
এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, 
তাহার অনেক সুখ। 

এক্ষণে সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন__ইহাতে সকলেই ছুঃখিত। 
এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান স্বখ__বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্‌ 
হয়, তবে আরও স্ুখ। সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ গুণবান্‌ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। 
তাহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষা 
আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর দুভিক্ষবহ্নিতে দেশ দগ্ধ 


.* “সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে ও মর্‌ জর্জ, কান্ধেল্” ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বন্দদর্শনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল। 


বাঙ্গালা শাসনের কল র্‌ ৩০৫ 


হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ 
চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সরু জর্জের নিন্দা করিয়া 
ৃ বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে! 

এইরূপ সর্ববজননিন্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্‌ জর্জ 
কাস্বেলের অসাধারণ দোষ ছিলু, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। 
আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সর্ববজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি 
জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্-_নয় ত দুইই | জিজ্ঞাস্ত, 
সর্‌ জর্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, ন! অসাধারণ গুণে গুণবান্‌ বলিয়া তাঁহার এই 
নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল ? 

তাহার পুর্বগামী শাসনকর্তা সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে। সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের ন্যায় কোন 
লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল্‌ ও সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের এই 
ভাগ্যতারতম্য কোন্‌ দোষে বা কোন্‌ গুণে? কোন্‌ গুণে সর্‌ উইলিয়ম্‌ সকলের প্রিয়, 
কোন্‌ দোষে সর্‌ জর্জ সকলের অপ্রিয় ? 

ধাহারা এই কথার মীমাংসা! করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একট! কথা বুঝাইতে হয়। 
এই ব্রিটিশভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জীক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে 
বড় গোল-_ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত 
হয়, মে কোন্‌ রীতি অবলম্বন করিয়া ? 

. সে রীতি ছুই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। 
- মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, 
ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ 
প্রাচীন বাধসকল রক্ষিত হইতেছে না--তাহার উপায় কর! কর্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের 
হুকুম হইল যে, রিপোর্ট, তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা 
যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব -বা যোগ্যতা লেঃ গব্ণরের | সেক্রেটরি সাহেব 
হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন-_ তাহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল_তিনি 
বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে-_-অধীনস্থ কর্মমচারীদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা 
লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লিখিবে । বোর্ড, এ পত্রখানির একাদশ 
খণ্ড অতি পরিক্ষার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। 
একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়। 
৩৯ 


৩০৬. ২ ২... বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


" বাক্সে ফেলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্তব্য কার্ধ্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে 
যথাসময়ে চাপরাশি-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌছিল। কেরাণী তাহার 
আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, 
কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ,__দোর্দণ প্রচণ্ড 
প্রতাপান্থিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন 
“সক্ডিবিজন্‌ ও ডেপুটিগণ বরাবর ।” চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, 
মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশুন্ত 
চাপকানধারী কাল-কোল নাছ্‌স-নুদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্নপাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্সযুগলে 
মধুলুন্ধ ভরমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরের! উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ 
করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়| সবইনস্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর 
রিপোর্ট তলব করিলেন-_সব্ইন্স্পেক্টর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল 
কনষ্টেবল যে গ্রামে বাধ, সেইখানে কাল কোর্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন 
দিয়! এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোদের 
'গীয়ের বাধ থাকে না কেন রে?” চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, জমীদারে 
মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?” কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে 
পদরেগু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তন্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ 
টাকা খরচ লিখিয়| কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাক! পারিতোধিক দিয়া বিদায় করিলেন। 
 কনষ্টেবল আসিয়া সব্ইন্স্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, “বাধ সব বেমেরামত__জমীদার 
মেরামত করে না__জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে ।” ডিপুটি বাহাদুর 
লিখিলেন, “বাধ সব বেমেরামত,__জমীদারেরা মেরামত করে না__তাহারা মেরামত 
করিলেই হয়।” কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্ত «এক্ষণে জমীদার- 


দিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।” কমিশ্তনর সেই সকল কথা লিখিয়া _ 


বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে 
পারে?” বোর্ড, তত্বছুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহ! হয় উপায় নির্দিষ্ট করিলেন। 
সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়! লিখিয়| এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। 
আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল। যাহারা 
মিত্রপক্ষ, তাহার! গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল-_শক্রুপক্ষ “নানাজাতীয় 


বাঙ্গালা শাসনের কল ৩০৭ 


ইংরেজী বাঙ্গালায় তাহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নিবিবন্ধে 
স্বদেশে কোদালি পাঁড়িতে লাগিল। 

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত 
ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, 
এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্ৰমে ধাহারা সুযোগ্য শাসন বর্তা, 
তাহার! এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কাধ্যপ্রণালীকে 
“কলে শাসন” বলা যাইতে পারে। ধর্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া 
থাকে; কোন দিক্‌ হইতে কোন কর্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি 
উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ 
হইয়া বোর্ড কমি্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত 
আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া দিয়! বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের 


৫ সুতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে। 


যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি স্ুমান্ুষ হইলে হইতে পারেন; 
তণ্ভিন্ন তাহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। 
তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্দিবেচনা করিবার জন্য তাহাকে 
নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোন নূতন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয়েন ন! ; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা! করেন না। 
তিনি শীসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র__যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও 
. নড়িলৈন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরিলিপি সমেত সহিমোহর করিয়! দিয়া কলে থামিলেন। 
সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়| আবার 
- কলে মিশিয়া যায়। 
সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে ও সর্‌ জর্জ, কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে 
কলে শাসন করিতেন, সর্‌ জর্জ, কান্বেল্‌ তাহা করিতেন না । 
কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের 
অসন্তোষের সন্তাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্ববাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত 
অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তষ্ট ; পূর্ববপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও 
__ লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নৃতনের ভালও মন্দ। কলের 
শাসন শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। 


৩০৮ শ * বিবিধ প্রবন্ধ_ দ্বিতীয় ভাগ 


- অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্নাত্র সংস্করণ ভিন্ন নুতন কখন ঘটে না। যাহা 
আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা৷ নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। 
এজন্য লোকেরও অসস্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, 
নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত । 
সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্‌ 
জর্জ_কাম্বেল্‌ কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য ; কিন্তু সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল 
চালান ; সর্‌ জর্জ, কান্বেলের উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল কর|। এমত বলিতেছি না যে, 
সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথ! বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল 
বলিতে চাই যে, সর্‌ জর্জ, কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা 
করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত করিতেন; যে কাৰ্য্য 
কর্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্‌ 
উইলিয়ম্‌ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপনি হউক ; কেহ কল টিপিয়া 
দেয় ত কল চলুক,__আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ 
করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ব প্রায় তাহার 
কোন বিষয়ে ছিল ন|। তাহার দ্বারা যে কিছু সংকার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে _তাহা কলে; 
তাহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা! কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন 
বলিয়া বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংসিত; কিন্ত বাঙ্গালীবাবুদিগের মত, আসল কথাটা! কি, 
তাহা বুঝেন নাই ; কেবল আট্‌কিন্সন্‌ সাহেব কল টিপিয়! দিয়াছিলেন বলিয়া কলের 
পুতলী সর্‌ উইলিয়ম্‌ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকত! করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়! 
দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন। 
এমন নহে যে, সর্‌ জর্জ, কান্ধেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের 
কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে 
নড়িবে; সকল শাসনকর্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে 
হইবে। তবে সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ কলে সিদ্ধ তত্বগুলি অবশ্যগ্রাহা মনে করিতেন না 5 
ইচ্ছান্ুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্তংস্থানে নৃতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন । 
সর্‌ জর্জ, কাম্বেল্‌ কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস * 


সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার 
ইতিহাস নাই। গ্রীন্লগ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, 
কিন্ত যে দেশে গৌড়, তাঅলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও 
গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নী চার্ধ্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের 
জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান্, টয়ার্ট, প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা! 
সাধ করিয়া ইতিহাস বলি) সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র। 

ভারতব্ষাঁয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা 
ভারতবর্ষাঁয় জড়প্রকৃতির বলে প্রগীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দন্থ্যজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত 
হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি 
জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবান্থুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা 
তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও 
তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম “দৈব,” অশুভের নাম গছুর্ৈব।” এরূপ 
মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা 
আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ধ্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য 
তাহার! দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীন্ত্িই বিবৃত 
করিয়াছেন । যেখানে মনুষ্যকীন্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মন্ুষ্যগণ হয় দেবতার 
আংশিক অবতার, নয় দেবতান্ুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ভনই উদ্বেশ্য। মনুষ্য কেহ 
নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মন্ুষ্তের প্রকৃত কীত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। 
এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অন্মজ্জাতির ইতিহাস, না থাকার কারণ। 
ইউরোগীয়েরা অত্যন্ত গধ্বিত ; তাঁহারা মনে করেন, আমর! যাহা করিতেছি, ইহা 
আমাদিগেরই কীর্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীন্তিম্বরূপ চিরকাল 
আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখ! যাউক। এই জন্য গব্বিত জাতির 
ইতিহাসের বাহুল্য ; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই । 


* প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। মেস্ুয়াস্‌ 
জে ছি চাট্ধর্া এণ্ড কোং কলিকাতা । বন্ধাৰ্শন ১২৮১। 


2. বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


অহঙ্কার অনেক স্থলে মন্ধুষ্ের উপকারী ; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ 
লৌকিক ইতিহাসের স্থষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক 
" উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম । এমন ছুই একজন হতভাগ্য 
আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন ছুই এক হতভাগ্য জাতি আছে 
যে, কীত্িমন্ত পূর্ধবপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে 
অগ্রগণ্য বাঙ্গীলী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে। 
এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্ত 
সে কাৰ্য্যে ক্ষমবান্‌ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি 
এই দুরহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না । বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে 
করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম 
স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।. বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্বারায় 
আমাদের মনোছুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকুষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস 
লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে 
বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ 
একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা 
দান করিতে পারে, সে সুষ্টিভিক্ষা দিয়! ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে । 
মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু স্বর্ণের মুষ্টি । গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্ত ঈদৃশ সব্ববাঙ্গ- 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া 
যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় ছূর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্ঠ- 
জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা! প্রকৃত সামাজিক 
ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গাল! ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, 
তন্মধ্যে ইহার হ্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ 
প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন । যাহার! বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া দুপা করিয়া ইহা পড়িবেন না, 
তাহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে 
গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্ৰ 
গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না। 


বাঙ্গালার ইতিহাস ৩১১ 


প্রথম। কাম্বেল্‌ সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়া ছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালীরা আসিয়াখগ্ডের মধ্যে এখিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীর! 
আর কিছুতে হউক না হউক, উপনিবেশিকতায় এিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল 
বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্ীপ ও বালিদ্বীপ 
বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাত্রলিপ্তি ভারতবর্ষায়ের সমুদ্র- 
যাত্রার স্থান ছিল। ভারতব্যায় আর কোন জাতি এরূপ উপনিবেশিকতা দেখান নাই। 

দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাত্রাজ্যের অধীশ্বর 
ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়৷ কীর্তিত। লক্ষ্মণসেনের 
জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ 
ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত 
উড়িত্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় 
করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, _. 
যবদ্ধীপে, এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না। 

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা । সপ্তদশ পাঠান 
কর্তৃক কেবল নবদ্ীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ 
বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার 
অধিপতি থাকিয়। স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও স্বর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন । “পাঠানের! 
৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন 
নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে 
স্বন্দরবনসমিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল ; পূর্বের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, 
আরাকানরাজ ও ব্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা 
করিতেছিল। সুতরাং পাঠানের! যে সময়ে উড়িস্তা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে 
সময়ে তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে 
পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।”* বাঙ্গালার 
অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই । : 

চতুর্থ । পরাধীন রাজ্যের যে ছুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার 
সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। 


* বান্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা । 


৩১২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


সে সময়ের জমীদীরদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাতে তাহাদ্িগকেই রাজা 
বলিয়া বোধ হয়; তাহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে 
- এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফৃত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশীসনকালে 
বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত ; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্ের নূতন 
ষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘুনন্দন ; এই সময়েই চৈতন্যদেব ; 
এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী ;_-চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব 
বৈষ্ণবসাহিত্য । পঞ্চদশ ও ষোড়শ খিষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব । 
এই ছুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, 
সেরূপ তৎপুবের বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই। 
সেই সময়ের বাহা সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন । 
“লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারস্ত সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র 
ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত ব্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত 
মৰ্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাঙুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সপ্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা 
লক্ষিত হয়, তদ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার এশ্বধ্য শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিষ্ার আশ্চর্য্যরপ উন্নতি হইয়াছিল এবং 
গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান 
হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনিন্মিত গৃহে বাস করিত।*% দেশে অনেক 
ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ংকাল 
পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা...২৩,৩৩০ 
অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া 
থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম 
ছিল না” 


* গৌড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর প্রভৃতি 
অনেকগুলি নগর নিশ্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অষ্টালিকাপূর্ণ কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত 
হয় নাই। গোৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্শ্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, 
তাহাও অপরিমিত। গড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় 
অনেক বড় ছিল। 


বাঙ্গালার ইতিহাস ৩১৬ 


পঞ্চম। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে 
প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গীলার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে 
পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ । মোগল পাঠানের মধ্যে 
আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্‌ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু 
মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে 
ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে 
দিল্লীর মোগলের সাআজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ছুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে 
লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা৷ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, 
তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্বমন্দির 
নিল্মিত হইয়াছে, বাঙ্গাল তাহার অগ্রগণ্য ? তক্ততাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের 
প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা 
মসজিদ্‌, সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি ব! বৈজয়ন্ততুল্য শাহ! জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়! 
মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গীলার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? 
যখন শুনি যে, নাদের শাহ বা মহারাষ্্ীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার 
ধনও তাহার! লুঠ করিয়াছে ? বাঙ্গালার এশব্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার 
ধন ইরান তুরান পর্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীন্তির চিহ্ন পাওয়া! যায়, 


শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলেব 


কোন কীন্তি কেহ দেখিয়াছে? কীন্তির মধ্যে “আসল তুমার জম1।” কীর্তি কি অকীন্তি 
বলিতে পারি না, কিন্ত তাহাও একজন হিন্দুকৃত। 


বাঙ্গালার কলঙ্ক * 


যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ 
ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল । আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম 
সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাজালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত ।  জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার 
সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন । 

যাহ! ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক । এ কলঙ্ক আরও গাঢ় । এখানে 
আরও ছুর্ভেছ্চ অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু 
বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল 
দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল দ্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। 
মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা! কখনও কোন লেখক 
কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই । ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা৷ দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ 
বিশ্বাস । উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা, কতকটা যদি 
সত্য বোধ হয়, তবে বল! যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ 
আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মর! বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্ত 
যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, 
স্্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্াঘাত হউক, তাহার কথ! মিথ্যা । 

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান 
কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? 
ইংরেজ নর্শানের অধীন হইয়াছিল, জর্ম্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল । 
ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজন্বী জাতি, রোমকদিগের পর 
আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়ের৷ আট শত বৎসর মুসলমানের 
অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে 
চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, 
সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গাল! জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান 


* প্রচার, ১২৯১, আবণ। 
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হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই ; বালক-মনোরগরনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। 
সুতরাং আমর! আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না। 

বাঙ্গালীর চিরছুবর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ পাই 
নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূৰ্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজ্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক 
প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমর! এক শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী 
লাঠি শড়কিওয়ালা'র যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তস্থত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে 
সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্ত সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা! 
আমর! ছাড়িয়া দিই। আমরা ছুই একট! এতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। 


পণ্তিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাঁজাঁদিগের সম্বন্ধে 
যে সকল এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন 
ইউরোপীয় বা এতদেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই । কেহই তাহার 
মতের সতপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই । আমরা জানি যে, তাহার মত সকলের গ্রাহা হয় 
নাই ; কিন্তু ধাহার। তাহার প্রতিবাদী, তাহারা এমন কোন কারণ নির্দিষ্ট করিতে পারেন 
নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎস্থু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহা করিতে সম্মত 
হইতে পারেন। গথ্‌ কর্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক 
সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত এতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রকর্তক আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত এতিহাসিক মনে করি। 
সে কথাগুলি এই 

এঁতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়ের। বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। 
তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই 
পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে । তার পর সেন- 
বংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের 


-একেশ্বর হইলেন । সেনবংশীয়েরা পূর্বববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পাল- 
বংশীয়েরা মুদগগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণ- 


মেন্টের সিপাহি পণ্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত 
দ্বার, এবং বেহারীর! এখনকার উৎকৃষ্ট দিপাহিমধ্যে গণ্য । অথচ আমর! রাজেন্দ্রবাবুর 
আবিষ্কৃত এঁতিহাসিক তত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ববাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা বেহার জয় 
করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, 
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ইহা এতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, 
ইহারও এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় 
সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্থিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্তৃকই বিজিত এবং 
অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই। 
মগধের অধীশ্বর চন্দ্রুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্বা মেগাস্থিনিস্‌, 
গাঙ্গারিডি 08810 নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ জনপদের স্থান- 
নির্ণয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে 
গঙ্গা এ জনপদের পূর্বব সীমা । তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বল! যায়, 
বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝ৷ 
যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের এ ৫৪n৪৭৮i% শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র । গঙ্গার 
উপকূলবর্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্তব-_স্থরাষ্ট্র (স্থুরট ), মধ্যরাষ্ট্র ( মেবাড় ), 
গুর্জররাষ্ট্র (গুজরাট ) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্‌ বা গঙ্গারাঢ় 
হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গ। শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্‌ শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত 
থাকিবে। সংক্ষেপার্থে গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । উদাহরণ, “গঙ্গ।তীরস্থ” 
শব্দের পরিবর্তে অনেকে “তীরস্থ” বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম “তীরভুক্তি”। 
এ স্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল “তীর” শব্দ আছে। গঙ্গারাটও সেই জন্য এখন 
“রাঢু” শৰে দাড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে 
এই রাঢুদেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, এই রাজ্য-এরপ প্রতাপান্বিত 
ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্তান্ত রাজগণ গঙ্গ- 
রাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্ের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও 
লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্বজয়ী আলেগজাগ্ার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাটীদিগের 
প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেগ.. 
জাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না. করুন, ইহার সাক্ষী 
স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নৃতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না। 
অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাটীদিগের নাম তখন আমরা 
কেহ পূর্ব শুনি নাই। যখন মার্সমান্‌ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেস্তাদিগের কাছে আমর! 
স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাট্রীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্ত 
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গঙ্গারাটী নাম আমর! নূতন গড়িলাম না, তাহার এতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে 
দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্‌ ৫৪৪৪৮৫৪ বলেন, সেই প্রদেশ- 
বাসীদিগকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাটী নামের এতিহাসিকত! 
সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমর! কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ 
নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ (01901978108 
001196102) নামে কতকগুলি ছুল্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি 
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে । অথচ তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন এতিহাসিক তত্ব প্রাপ্ত হাওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি 
তালিকা উইল্সন্‌ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা! হইতে কতকগুলি 
এঁতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিয়! প্রকাশিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, 
লিখিত আছে যে, গঙ্গারাট্রীর অধীশ্বর অনন্তবন্্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । 
এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাট্রী নাম নূতন গড়ি নাই। তবে 
অনভিজ্ঞ ইংরাজের! বাঙ্গালার ইতিহাস. লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ 
প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পুর্ব্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 

এই যে অনস্তবর্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর 
পুরর্বগৌরবের এক চিরম্মরণীয় প্রমাণ । উড়িয্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, 
ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়ের! দক্ষিণদেশ হইতে উড়িয্যায় 
আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা নামে এক জন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন 
করেন। এ কথাটি মিথ্যা? এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়ের| যে 
বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা ধাহার! বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাহারাই সে পক্ষ সমর্থন 
করেন। উইল্‌সন্‌ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ 
আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলই_ উড়িষ্যাবিজেতা এবং গঙ্গাবংশের 
আদিপুরুষ। তাত্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না। 

এঁতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী 
গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যুন ছিল না। পুরীর মন্দির ও 


* বন্দী” শবে বুঝাইতেছে যে, উহার! ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা 
করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাঙ্মণকেই 


বা বাঙ্গালী বলিব কেন? 


৩১৮: বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


কোণার্কের আশ্চর্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানেরা যত বার 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ধত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত 
হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়ের। তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া 
তাড়াইয়া লইয়া! যাইত। একদা! লাঙ্গলীয় নরসিংহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজা 
বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের এরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় 
এবং নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাঠ করিয়া পাঠানের সর্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। 
উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়ের' তিন শত বৎসর ধরিয়! যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, 
সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাহার! যেমন 
বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি 
শাসিত রাখিয়াছিলেন। 


এই সকল কথার পধ্যালোচনা করিয়া, হণ্টর্‌ সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্যের 
অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের 
স্বদেশী রাট্ী-সৈন্সের প্রাপ্য । সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয়দিগের সাআ্রাজ্য 
গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে 
যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়। জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বদ্ধমান ও 
হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ এ সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়- 
দিগের পৈতৃক রাজ্য । যেমন নর্শ্মান্‌ উইলিয়ম্‌ ইংলণ্ড জয় করিয়। নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী 
পরিত্যাগপূর্ববক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গা- 
বংশীয়ের! উড়্িস্তা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপুর্ব্বক উড়িষ্যায় 
বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও 
তাহাদিগের রাজ্যতুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িস্তার 
অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই 
প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাঢ়ীগণ কর্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত 
হইত। 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত 
ছিল, তবে অন্যান্যি বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্ষ্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য 
বাঙ্গালীরা রাট়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। 
বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার 


বাঙ্গীলার কলঙ্ক ৩১৯ 


কারণ আছে। রাঢুদেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভূক্ত ছিল,* এবং সেনরাজারা যে 
উহা! গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। 
অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, 
মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা 
জয় করে নাই__কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বংসরেও 
সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্‌ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে 
সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ ছুরহ 
হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা! “ভারতকলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত 
হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর 
কোথাও না। এ পাঁচটি প্রদেশ_(১) পঞ্জাব, (২) সিম্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) 
দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা । বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা 
প্রস্তুত আছি। কিন্ত আমর! যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ 
হইয়াছে। 


* এই জন্যই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাট়ী ও দক্ষিণরাটী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য 
পৃথক্‌ হওয়াতে সমাজও পৃথক্‌ হইয়াছিল। 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা * 


যে জাতির পূর্ববমাহাত্যের এতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্ররক্ষার চেষ্টা 
পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্কুরের স্মৃতির ফল র্েন্হিম্‌ ও 
ওয়াটলু__ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুখিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় 
হইতে চায়,_হায় ! বাঙ্গালীর এঁতিহাসিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে 
থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ 
হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নি্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত 
নিষ্বই জন্মে-_মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের 
পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্কাল-_অসার, আমাদিগের পূর্ব-পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, 
তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্ ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না_চেষ্টা 
করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না । 

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীর! কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশৃন্য ? তাহ! হইলে 
গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্মম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব 
বিগ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দূর্বল অসার গৌরবশুন্ত আরও ত 
জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্‌ দুর্বল অসার গৌরবশুন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর, 
কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় ন! কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার 
কথা আছে? 

সেই সার কথা কোথা পাইব? বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি? সাহেবের! 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টয়ার্ট, সাহেবের বই, এত বড় 
ভারী বই যে, ছু'ডিয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ মান্‌ লেখ্ত্রিজ, প্রভৃতি 
চুট্কিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন। 

কিন্ত এ সকলে বাঙ্গালার এঁতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের 
বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রস্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি 
কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ। 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ৩২১ 


নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু 
গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহ! বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা! বাঙ্গালার 
ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সন্বদ্ধও নাই। 
বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার 
ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজা তিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্ধেধী 
মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। 

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গাল। জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের এতিহাসিক প্রমাণ 
কি? মিন্হাজ. উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের যাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়। 
গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমর! তাহা! 
কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা । আর মিন্হাজ, উদ্দীন তাহা! অপেক্ষাও 
অসম্ভব কথ! লিখিয়া গিয়াছেন, তোমর! অল্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, 
তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া 
গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস 
কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, 
অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি! আর মিন্হাজ, উদ্দীনের প্রত্যক্ষতৃষ্ট 
নহে; জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার, 
প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর, মুধলমানের 
স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই 
মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিন্হাজ, উদ্দীনের কথ! অবলম্বন করিয়। ইংরেজিতে ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। তাহ! পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন? 

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ । আরিস্টটল্‌ হইতে মিল্‌ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 
সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের 
.অনুমত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস 
কর। 

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ.তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গাল! জয় করেন 
নাই, তাহার তুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দুরে থাকুক; বখতিয়ার 
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৩২২ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 
- খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়। বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখতিয়ার 
খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্বাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্ধেক বাঙ্গাল! শাসন 
করিয়া আসিলেন। তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্জালা, দক্ষিণবাঙ্গীলা, 
কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই । লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার 
পরিপার্থস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে 
নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিয়াছিল, এ কথা যে 
. বাঙ্গীলীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার । 

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ধত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির 
যুদ্ধে জন ছুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেন| সহস্র সহজ দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত 
রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একট! রঙ 
তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষোরিতচিকুর 
মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখখরীন্‌. নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ । 

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা 
আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা, মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র 
দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহের! যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নগ্রকার 
হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এঁতিহাসিক চিত্রের এ 
দশা হইয়াছে । 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহ! আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহ! কতক উপন্যাস, 
কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিংন্মী অসার পরগীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার 
ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? 

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে 
হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের 
সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? 

আইস, আমরা সকলে মিলিয়| বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার 
যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের 
কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। 

অনেকে ন! বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্‌ পথে অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। অতএব আমরা তাহার ছুই একটা উদাহরণ দিতেছি। 
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বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩২৩ 


বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা 
আধ্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আৰ্য্য ? ব্ৰাহ্মণাদি আৰ্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, 
ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আধ্যজাতি ? যদি না হয়, তবে ইহার! কোথা হইতে 
আসিল? ইহারা কোন্‌ অনার্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্বপুরুষের! কবে বাঙ্গালায় 
আসিল? আৰ্য্যের আগে, ন! অনার্য্যের আগে? আর্্যের৷ কবে বাঙ্গালায় আসিল? 
কোন্‌ গ্রন্থে কোন্‌ সময়ে আর্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়! 
বঙ্গ, মস্ত, তাত্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন 
পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্ধ্যাধিকার হইয়াছিল। 
কেবল কোথাও আৰ্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আৰ্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত । 
আদিশুরের পূর্বে বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন 
কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশুরের পূর্বে বাঙ্গালায় আর্ধ্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। 
নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি। 
_ মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশৃরের কিছু পূর্ব, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, 
তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি 


" রাজ্য ছিল, কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য, প্রজার কোন্‌ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে 


তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে? 
মুলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, 


তাহ! ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে 


ছুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্যন্ত এই বৃহৎ 
সাআাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। 
রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব 
কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? 
কতপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ছিল, কে কোন্‌ কাৰ্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্‌ 
রূপে কার্য্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা! 


টু কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত, 


রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ীরা কি লইতেন, প্রজার! কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ . 
কিরূপ ছিল? চৌর্ধ্য, পূর্ত, স্বাস্থ, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্‌ কোন্‌ ধৰ্ম্ম প্রচলিত 
ছিল,__বৈদ্দিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ববাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনাৰ্য্য, কোন্‌ ধৰ্ম্ম কত দূর প্রচলিত 


৩২৪ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


ছিল? শিক্ষা, শান্্রীলোচনা! কত দূর প্রবল ছিল? কোন্‌ কোন্‌ কবি, কে কে দার্শনিক, 
্মার্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? 
কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তীহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাহাদিগের গ্রন্থের দোষ 
গুণ কি কি? তীহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র 
কি প্রকারে তদ্বারা পরিবন্তিত হইয়াছে ? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ? 
সমাজভয় কিরূপ ?' ধর্ম্মভয় কিরূপ ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ ? 
বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্‌ 
কোন্‌ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্‌ কোন্‌ দেশে পাঠাইত ? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? 
সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ 
ছিল। কোন্‌ প্রদেশীয় লোকের! নাবিক হইত? কোম্পাস্‌ ও লগ্বুক্‌ ভিন্ন কিপ্রকারে 
নৌযাত্রা! নির্ব্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ 
কি? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কি প্রকারে নিব্বাহ 
হইত? 

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, 
তাহ। ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে । বখ্তিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গাল! জয় 
করিয়াছিল, কিপ্রকীরে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্পণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ 
কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজ! ছিল? অবশিষ্ট অংশের কিপ্রকারে 
স্বাধীনতা লুপ্ত হইল ? কবে লুপ্ত হইল ? 

পরে স্বাধীন পাঠান-সাআ্রাজ্য। পাঠানের! কতটুকু বাঙ্গাল! অধিকার করিয়াছিলেন? 
যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল। সেটুকু কি- 
প্রকারে শাসন করিতেন। আমি যতদূর এতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার 
এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানের! কন্মিন্‌ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই । 
স্থানে স্থানে তাহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্বন্তী স্থান সকল 
শাসন করিতেন মাত্র । তাহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিত। হিন্দু- 
রাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ 
. বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা 
ইত্যাদি। ইহারাই দীনছুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইহারাই রাজন্ব আদায় করিত, শাস্তি- 
রক্ষা করিত, দণ্ডবিধান করিত, এবং সর্বপ্রকার রাজ্যশাসন করিত। মুসলমান সম্রাটের 


বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩২৫ 


বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট 
কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত 
বর্গুণ্ডী, আজু প্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের 
সহিত বাজালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহার! একজন 98284. মানিত। 
কখন কখন মানিত না। তন্তিম্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, 
কর। কোন্‌ রাজবংশ কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান 
কর। তাহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ। 

ইউরোপ সভ্য কতদিন ? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্বে ইউরোপ 
আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া! গেল। 
অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া 
পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা শ্রোতশ্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুযুযু রোগী দৈব 
উষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ 
পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্‌; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ 
সৌভাগ্যোচ্ছাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে 
চৈতন্তচন্দ্রোদয় ; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ব্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে 
দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। 
আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছাঁস। বিদ্ঠাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পুর্বগামী। কিন্ত 
তাহার পরে চৈতন্তের পরবর্তিনী যে বাঙ্গাল! কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, 
জগতে অতুলনীয়! ; সে কোথা হইতে? 

আমাদের এই 76181889709 কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির 
এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? 
শান্্রবেতা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্বা কে? কে কৰে জন্মিয়াছিল? কে কি 
লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল ? এ আলোক নিবিল 
কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে । হিন্দু রাজ! তোড়লমল্লের আসলে তুমার জমার 
দোষে। সকল কথা৷ প্রমাণ কর। 

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গাল! ভাষা, বিদ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ- 
দাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে 
আসিল? বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রস্তা নছে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; 


৩২৬ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 
কুললক্গণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকতই 
এঁর মাতা ॥ কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্টা প্রভৃতি সংস্কতের 
দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গাল! যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে 
কাধ্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্যের স্থানে কায্যি বলে। 
বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। 
অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা৷ আবশ্যক__ প্রথম, বাঙ্গালার 
অনার্য ভাষ| কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর 
স্থানচ্যুত হইল। তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহ! একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না 
প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত ? বোধ হয় খুজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, 
কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত । চতুর্থ, সেই সংস্কতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা 
কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলে ইত্যাদি শব্দ কোথা৷ হইতে আসিল? পঞ্চম, 
ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্‌ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে? 
মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? 
রাজ্যও একটু অধিক দুর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজন্ব- 
বন্দোবস্ত ব্যাপারট। কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজন্ব-বন্দোবাস্তের 
ফল কি হইল? মুর্শীদ্‌ কুলি খা তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? 
জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগলসাআ্রাজ্যের সময় তাহাদিগের 
কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাত্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্‌ 
সময়ে কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানের! দেশের রাজ! ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল 
তাহাদিগের করগত ন! হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কি প্রকারে? জমীদারদিগের 
কি ক্ষমতা ছিল ? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের 
এবং বর্তমান জমীদারদিগের কি গ্রভেদ ? 
মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় ন! 
থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না৷ হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র 
হইয়াছিল। কিন্ত উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম 
তত্ব ধর্মাবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্ধেক লোক মুসলমান। ইহার 
অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা 
যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিয়শ্রেণীর লোক-_কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী 
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কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহ| অসম্ভব । দ্বিতীয় অল্পসংখ্যক 
রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব । 
অতএব দেশীয় লোকেরা যে ন্বধর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ । দেশীয় 
লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল ? কেন স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিল ? কেন মুসলমান 
হইল? কোন্‌ জাতীয়ের! মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা 
গুরুতর তত্ব আর নাই । 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ * 
কামরূপ- রঙ্গপুর 

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় 
দাড়াইয়াছে, কি প্রকারে-_কিসের বলে এ অসস্থাস্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না৷ বুঝিয়া ইতিহাস 
লিখিতে বস! অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথ! দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা- 
[দগের মধ্যে এই ত্রাস্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। 
বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া, থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা 
ছিলেন, বখৃতিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয় করিলেন, পাঠানের! বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি ; কেন না, সেন, পাল ও বখৃতিয়ারের সময় বাঙ্গাল! 
বলিয়া! কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গাল! দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। 
সেন ও পাল গৌড়ের রাজ! ছিলেন, বখতিয়ার খিলিজি লক্ষ্রণীবতী জয় করিয়াছিলেন । 
গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার 
অধিবাসী ছিল না । যাহাকে এখন বাঙ্গাল! বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ 
মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালী হইয়াছে । যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেক- 
গুলি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল 
না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না-_সকলই পৃথক্‌ পৃথক্‌, স্বন্বপ্রধান। 
সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্ধ্যজাতির বাসভূমি । ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্বত্র প্রায় 
আৰ্য্য প্রধান ; এই আর্ধ্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে 
দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহার! আধ্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আধ্যদ্িগের ধর্ম 
গ্রহণ করিল। আগে একধর্শ, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক 
বাঙ্গালায় পরিণত হইল । 

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে । বাঙ্গালীর দেশ, 
মুসলমানের! কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলের! অনেক দূর করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই। 

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ । 
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অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে 
বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের 
ইতিহাস লিখিলে ব| নেপ্ল্সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় 
না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি । কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ 
ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে। 

আমরা বাঙ্গালার এরতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিক্ষুট না করিয়া, যাহ! বলিতেছি 
ব। বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব বাঙ্গালার 
কথ। বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই ঝা বাঙ্গালার 
সংস্পর্শে আসিয়াছে । 

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গাল! বলি, আগে তাহা! বাঙ্গাল! ছিল না, তেমনি এখন 
যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনারধ্য 
জাতি আসিয়া এ দেশ জয় করিয়| বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, 
যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্ধ্যরাজ্য ছিল। তাহাকে 
প্রাগ্জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্বাঞ্চলের অনাধ্যভূমিমধ্যে একা আর্ধ্য 
জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর 
ভগদত্ত, ছূর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গীলার অধিবাসী, তাত্রলিপ্ত, পৌণ্ড, 
মতস্ত প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে । বাঙ্গালা 
যে সময়ে অনার্ধ্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্তা। 
কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রীজে, 
আর আড্ডা পিগ্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ 
নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্জ্যোতিবের আর্য্যদিগের 
ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা 
প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা 
দাক্গিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনাধ্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া 
উত্তরপূর্ববমুখে আসিয়! বাঙ্গাল! দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অনল্পসংখ্যক 
আৰ্য্য ইপনিবেশিকেরা সরিয়! সরিয়া ক্রমে ত্রহ্মপু্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। 

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূৰ্ব্বে করতোয়া ইহার 
সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, রঙ্গপুর, 
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জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ 
জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনাম! রাজার পূর্বের কোন রাজার 
নামের নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্সানামে নদীতীরে, চাকল! ও 
বোদা পরগণা বৈকুষ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত 
আছে, কীচক নামে এক গ্রেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। য্লেচ্ছের স্পর্শের 
ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাহার প্রাণ 
বিনষ্ট হয়। 
তার পর পালবংশীয়ের৷ রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে 
কিয়ংকালজন্য পৃথক্‌ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা 
ধর্মপাল। এই পালের! ইউরোপের বুর্বো বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা 
দেশে রাজা ছিলেন। গোড়ে পাল রাজা, মৎস্তে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে 
পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের 
রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দুরে, রাণী 
মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্পপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী 
ছিলেন-_বড় দু্দান্তপ্রতাপ । গোপীচন্দ্র নামে তাহার পুত্ৰ ছিল। মীনাবতী ধৰ্ম্মপালকে 
বলিলেন, “আমার পুত্র রাজ! হইবে, তুমি কে ?” ধৰ্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী 
সৈন্য লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিয়া গোগীচন্দ্রকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা৷ তাহাকে 
রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা । পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাহার 
এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুজ্র ভূলিল না। তখন মাতা! পুক্রকে ধর্মে মতি 
দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন। 
গোপীচন্দ্রের পর তাহার পুল ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, 
গবচন্্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্ নয়__-ভবচন্দ্র, আর 
একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিষ্ঠার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে 
যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্তর, বুদ্ধি বাহির হইয়া 
যাইবে ভয়ে, ঢিপ্‌লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে 
বুদ্ধি বাহির হইয়া! যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপ্‌ আপদ্‌ 
পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন । 
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একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ্‌ উপস্থিত, নগরে একট! শুকর দেখা দিয়াছে। শুকর 
রাজসমীপে আনীত হইলে রাজ! কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন! যে, এ কি জন্তু । বিপদ্‌ 
আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপুলে খুলিয়া অনেক 
চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, 
খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে । আর একদিন ছুই জন পথিক আসিয়া সায়াহ্ছে এক পুষ্করিদী- 
তীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া 
চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়! মনে করিল যে,যখন পুকুর থাকিতেও 
তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। 
রক্ষিগণ পথিক ছুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ 
গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্‌ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের 
ভিতর হইতে বাহির করিলেন । তিনি নাক কানের টিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাগুখান! 
দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, “নিশ্চিত ইহার! চোর ! পুকুরটা 
চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।” 
রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্ষরিণীচোরদয়ের প্রতি শূলে 
যাইবার বিধি প্রচার করিলেন। 
কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া 
হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড 
দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন এক জন চোর নিবেদন করিল যে, “হে 
মহারাজ! দেখুন, ছুই শুলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট । আমরা! জ্যোতিষ জানি। 
আমরা গণনা করিয়! জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শুলে আরোহণ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়! সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই 
আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়| ফেলিয়া! দিতেছে, 
. আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া 
বলিল, “মহারাজ! ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আছজ্ঞা 
_ হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে ।৮ তখন রাজ! ভবচন্দ্র 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, “কি! এত বড় স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া 
জনমান্তরে চক্রবন্তা রাজা হইতে চাহিস্‌! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র 
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যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি । আমি থাকিতে তোর!!!” এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্ 
তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্বাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও । 
এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপুর্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাআাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ 
শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী 
হইবার লোভে ছোট শুলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাহাদের মানবলীলা সমাপ্ত 
হইল। 

এ ইতিহাস নহে-এ সত্যও নহে--এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার 
ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধ 
এত দূর নির্ববদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্ 
রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। 
যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজ্ড়। 
সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই 
সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। 
রাজারা হয় সেই বাঙ্গাল! কবিকুলরত্বপ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, 
নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা 
বলিতেছি না) তাহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির 
শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয় । 

উবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর এক জন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য 
করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপ্চা প্রভৃতি অনাৰ্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে 
ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আর্ধ্জাতীয় নৃতন রাজবংশ দেখা যাঁয়। 
তাহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিন্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা 
নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও 
বুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ 
নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়| নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২ ক্রোশ একটি নদীর 
ছারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড়--মধ্যে রাজপুরী। সে কালের 
নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শক্রশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোল! সহরে 
বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহরসকলের গঠন কিছুই অন্থুভব করিতে পারে না। 


০০৬০০ ১১১১ 


বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ৩৩৩ 


এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ববার স্থুবিস্তূত হইয়াছিল দেখা 
যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্তের কিয়দংশ তাহার ছত্রাধীন ছিল। 
এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজার! দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ধ্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, 
অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। 
কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্্ নিম্মিত করেন, অগ্যাপি সে 
বত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, 
. তিনি নিষ্ুরস্বভার ছিলেন, তাহাতেই তাহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুজ্র নামে তাঁহার 
এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুল্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর 
তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাধাইয়া 
শচীপুলকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুজ জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া 
গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুজের দেখান প্রলোভনে লুদ্ধ 
হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব 
না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই 
হউন-_বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়কীদ্বার দিয়৷ পলায়ন না করিয়া 
সম্মুখীন হইয়! যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই 
ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নীত 
হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি 
হইল । ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবির! মহারামীজিকে সেলাম করিতে যাইবে ।” 
মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোল! বিবিদের লইয়। আসিল, তাহারা 
রাজপুরমধ্যে পৌছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্তা বা কোন জাতীয় 
কন্যা বাহির হইল না-_যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্বশ্রুগুক্ষশোভিত সশস্ত্র যুবা! 
পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়| নীলাম্বরকে এক পিগ্ররের ভিতর 
পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ 
হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাহাকে আর দেখে নাই। 

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাহার রাজ্য পাঠানের 
অধীন হইল। ইহার পূর্ব মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের 
পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুর- 
রাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল । 


৩৩৪ | . বিবিধ প্ৰবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ 


এই সময়ে_কিন্তু কোন্‌ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশৃন্য যে ইতিহাস 
_সে পথশৃম্ত অরণ্যতুল্য__প্রবেশের উপায় নাই_-এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 
আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্তী। হোসেন শাহা ইং 
১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র 
অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচের! অধিকৃত করিয়াছিল । তাহারা রঙ্গপুরের 
অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল। 


পালা 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি 


প্রথম পরিচ্ছেদ * 


অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। 
অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার 
খুজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাহারা একটু উন্নত, তাহার! বিবেচনা 
করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমর! প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা৷ কহিত, যে জাতি মহাভারত ও 
রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মন্ধুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের 
ধৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমর! সেই জাতির সন্তান; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার 
বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুজিয়া কি হইবে? 

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিক্ষার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, 
যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, 
তাহাদিগের মধ্যে অর্দেক মুসলমান । ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন 
বৈদিকধর্্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত, জেলে, কচ, 
পলি, ইহারাও কি তাঁহাদিগের সম্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর 
অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ব অন্ধকারে 
জমাচ্ছন্ন। | 

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়| আমরা মনে মনে স্পর্ধা করি, তাহারা! 
বেদে আপনাদিগকে আৰ্য্য বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ 
হইতে “আর্য শব্দ আসিয়! আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আধ্য ছিলেন; 
অথবা তীহাদিগের সন্তান । এজন্য আমরা আর্ধযবংশ। কিন্তু এই আধ্য শব্দ আর বেদের 
আধ্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। বৈদিক ফির! বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, এই তিনটি আধ্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতের এবং তাহাদিগের অনুবর্তা 
হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জন্ান্, রুষ, যবন, 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ । 


৩৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ_-দ্বিতীয় ভাগ 


" পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্ধ্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের 
অধিকারী হয় না; হিন্দুরা আর্ধ্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আৰ্য্য নহে। 
তবে আৰ্য্য শব্দের অর্থ কি? 
এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আধ্যবংশীয়, কতকগুলি 
অনার্ধ্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আধ্য কাহারা, কোথা! হইতেই বা! 
আমিল ? অনাধ্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে ছুইপ্রকীর মনুষ্যবংশ 
কেন? আধ্যের দেশে অনাধ্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অন্যের দেশে আধ্য আসিয়া 
বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথ!। 
ইহার মীমাংসীজন্ ভাষা বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের 
মূলতত্তের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল । 
ভাঁষা কিরপে উৎপন্ন হইল, তদ্ধিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা 
ঈশ্বরগ্রদত্ত। সকলই ত ঈশবরপ্রদত্ত। ইশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা, কিন্ত গাছ গড়িয়া কাহারও 
বাগানে পু'তিয়া দিয়! যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি 
তৈয়ারি করিয়া__বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া__দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়। 
বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ 
সমবেত হইয়। পরামর্শ করিয়! ভাষাস্থষ্টি করিয়াছে । এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান 
করিতে হয় যে, দশজন একত্র বসিয়া! যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলঘুক্ত 
পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি-_যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে 
আরম্ত করি। এরপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার 
স্থষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহা। তৃতীয় মত এই যে, 
ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী 
কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফৌস্‌ ফৌস্‌করে। আমরাও যে 
সকল কাজ করি, তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালী “সপ্‌ সপ” করিয়া খায়, “গপ্‌ গপ্‌” 
করিয়া গেলে; “হন্‌ হন্” করিয়া চলিয়া যায়, “দপ্‌ দাপ্‌” করিয়া লাফায়। এইরূপ 
নৈসগিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র । গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে “মৃ”; 
মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে “অ”; নিশ্বাসের শব্দ হইতে “অস্৮ । সত্য বটে, 
অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের 
শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজিও বলি, “আলে। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৩৭ 


ঝকৃঝক্‌ করিতেছে।” পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, “ঘরটি ঝর্ঝর্‌ 
করিতেছে ।” এ 
“মূ” “অ” “অস্” প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব 
ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু “মৃ” বলিলে কি প্রকারে “মারিলাম” “মারিল” “মারিব” 
“মারিয়াছি” “মারামারি” “মরণ” “মার”__এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয় ? অতএব প্রয়োজন 
মতে মু ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে 
ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে । সেই সংযোগের কাজ সর্বত্র একরূপ হয় নাই ; এজন্য 
ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্তমান অবস্থায় 
পরিণত হুইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষা- 
সকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । 
একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর 
কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে “সংযোগের 
অসাপেক্ষ” (18018602) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় ব৷ 
ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ । দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি 
ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ধ্বনামে একপ্রকার সংযোগ 
হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (90201909018) ভাষা বলে। দক্ষিণের 
তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ধ্বনামের রূপান্তর 
ঘটে।. ইহাদদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (01908) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, 
সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। * আরবী, ইহুদী, গ্রীক, লাটিন্‌, ইরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
_ দেখ! গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া 
গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহ! 
ছাঁড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্বনাম বলা যাইতে পারে । 


* এই শ্রেণীবিভাগ অগন্ত গ্লেচর্‌ নামক জন্মান্‌ লেখককৃত। মক্ষ মুলর্‌ প্রভৃতি ভাষার যেরূপ 
শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত 
করেন_শেমীয় ও আর্য্য। কিন্তু শেমীয় ও আৰ্য্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলি! দাড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ। 

৪৩ 


৩৩৮ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


সর্বনামগ্লি যে অবস্থাভষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহ! 
হৌক বা না হৌক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ ও সর্ব্বনাম লইয়া ভাষা । যদি কোন দুইটি ভাষায় 
দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে 
কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, ওঁ দুইটি ভাষা 
উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন । ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিক্ষিয়া 
এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার 
মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক । অতএব সেই সকল ভাষ! যে একটি প্রাচীন 
মূলভাষ| হইতে উৎপন্ন, ইহ সিদ্ধ হইয়াছে । সেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষ! ; বাঙ্গাল! হিন্দী 
প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা ; ভজেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের 
ভাষা ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্‌; লাটিন্সম্ভৃত ফরাশী, ইতালীয়, 
স্পেনীয় প্রভৃতি, রোমান্স জাতীয় ভাষা, টিউটন্বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জর্্মান্‌, ওলন্দাজি, 
ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবামীদিগের কেল্টিক্‌ ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্ধ্বত্যদেশের গেলিক্‌, 
দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূস্প্রভৃতি স্বাবনিক্‌ ভাষা,-সকলই সেই 
এক প্রাচীন ভাষা, হইতে উৎপন্না,_সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার ছুহিতা। সেই 
বহুভাষার জননী প্রাচীন! ভাষ। এখন আর নাই-_কিন্ত একদিন ছিল । যেমন কৌন গৃহে, 
কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে, ইহাদের 
একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষ৷ দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন 
মূল ভাষা ছিল। যে জাতি এ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার! আধ্যজাতি বলিয়া অধুনা 
নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্ধ্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে 
সকল জাতির ভাষা আধ্যভাষা, তাহারা আর্ধ্যবংশীয় বলিয়া অন্থুমিত এবং বণিত হইয়া 
থাকে। যাহার! আর্ধ্যবংশসম্ভৃত নহে, তাহারা অনার্ধ্যজাতি। 

এখন কোল, সাঁওতাল, কৌচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষ! যাহারা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত_-এ সকল 
ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্যভাষা। যে সকল জাতির 
মাতৃভাষা অনার্ধ্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্্যজাতি। কোল, সাঁওতাল, মেছ কাছাড়ি 
অনার্ধ্যজাতি । আৰ্য্য ও অনাধ্ধ্য, এ ভেদের তাৎপর্য এই । এখন আধ্যদিগের সম্বন্ধে 
একটা কথা বলিব । ৰ 


Bae 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৪ 


সে কথা এই যে, প্রাচীন আৰ্য্যজাতি--ধাহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং 
আমাদিগের পূর্ববপুরুষ-_তীহারা৷ কোথায় বাসু করিতেন? ভারতবর্ধীয়েরা বলিতে 
পারেন-__ভারতই আধ্্যভূমি_-ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আধ্যভাষা হইতে প্রাচীন 
দেখা যাইতেছে । তবে আর্ধ্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ ; ভারতবর্ষ হইতে তাহার! 
দলে দলে অন্য দেশে -গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতি প্রাচীন কালেও মন্থু যবন- 
প্রভৃতি জাতিকে ভষ্টক্ষজিয় বলিয়াছেন । 

কর্জন্নাম! একজন পাশ্চাত্য লেখকের এই মত *__এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্বা 
এল্ফিনৃষ্টোনও কতক সেই দিকে টানেন।৭" কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহার 
আৰ্য্যভাষ৷ সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন, তীহাদিগের মত এই যে, আধ্যের! 
ভারতবর্ষের আদিমবাঁসী নহেন-_অন্ত্র হইতে আসিয়াছেন। তাহারা যখন আসেন, তখন 
ভারতবর্ষে অনাধ্য জাতি বাস করিত। আর্ষ্যেরা অনাধ্যদিগকে জয় করিয়া, বশীভূত 
অথব| বন্য এবং পার্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার 
প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিপ্্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন্‌, বেন্ফী, মোক্ষ মূলর্‌, ম্পিজেল, 
রেনা, পিক্তা, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্তৃক আদৃত। 

অতএব আধ্যের! দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পর্ববতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন 
আরধ্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাহার! দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার 
মুর্‌ বিবেচনা! করেন, এ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্ধ্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত 
ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্‌ নামধারণ 
করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল 
ইভালীর নীলাকাশতলে সপ্তুগিরিশিখরে নগরী নিৰ্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জর্ম্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার 
দিনে পৃথিবীর নেতা! ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া 
অনন্তমহিমাময় কীন্ডি স্থাপন করিয়াছেন । তাহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। 


* Journal, Roy. 48186. Soc. vol. XVI, PP. 172-200 ডাক্তার মূর কর্তৃক উদ্ধৃত 


Sanskrit Texts, part IL, p. 299. 


4 History of India, Vol. 1. 
ধ ডাক্তার মূর সাহেবের 1990515116%05 দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ । 


৩৪০ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত 
বহিতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ * 
অনাধ্য 


আর্্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহ! হইলে তাহাদিগকে 
প্রথমে সপ্তসিদ্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তীহাদিগের 
প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিদ্ধৃবিধৌত পুণ্যতূমি, তাহার প্রমাণ আর্য্যদিগের বেদাদি প্রাচীন 
রস্থাদিতে আছে । আচার্য্য রোথ. বলেন, খণ্েদসংহিতায় সিন্ধুনদের ভুরি ভূরি উল্লেখ 
আছে, কিন্ত গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে । পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের 
নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতুগণের নিকট স্মূপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর 
প্রমাণ আছে ।৭ 

যদি তাহারা, উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে 
ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাহার! পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে 
্রহ্মাবর্ত, তার পর ত্রহ্মধিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্বশেষে তাহার! সমগ্র আৰ্ধ্যাবর্তব্যাপী 
হইয়াছিলেন ।% বাঙ্গালা, ত্ৰহ্মাবর্ত্ত বা ত্ৰহ্মধিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গাল! 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ। 


4 Vide Muir's Sanskrit ‘Texts, Part II, Chapter II, Sect. XI. & Chapter 
IIT, Sect. III. 


ঞ সরম্বতীদৃষদবত্যোর্দেবনদ্যোরধদত্তরং | 
তং দেবনিশ্মিতং দেশং ব্রহ্মা বর্তং প্রচক্ষতে ৷ 
তশ্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পধ্যক্রমাগতঃ | 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ 
কুরুক্ষেত্রশ্চ মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। 
এষ ব্র্ম বিদেশ! বৈ ব্রদ্ষাবর্তাদনত্তরং ॥ 
এতদ্দেশপ্রস্থতন্তয সকাসাদ্‌ অগ্রজন্মনঃ| 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ববমানবাঃ ॥ 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪১ 


আধ্যাবর্থের শেষভাগ। প্রথম কোন্‌ সময়ে আর্েরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা 
নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিক্ষলতা প্রতিপন্ন করিব-_এক্ষণে 
আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্ষ্যের! বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাক্জালায় কে 
বাস করিত? 

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্ষ্যের পূর্বে অনার্য্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। 
এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক । এক্ষণে বাঙ্গালায় আধ্য ও অনার্য্য, 
উভয়ে বাস করিতেছে । যদি আৰ্য্য এখানকার আদিমবাসী ন! হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন 
হইল যে, তাহারা, কোন এতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্য্যেরা 
তৎপর এখানে বাস করিত-_কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ 
বিচার অসম্পুর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্ধ্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, 
তখন অনার্য্যের! বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে 
না যে, আর্্েরা বাঙ্গালাকে শুন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর 
অনার্ধ্যের৷ আসিয়। বন্য ও পার্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়! তাহাতে বাস করিতে 
লাগিল? আর্য্যেরা এতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যের যে 
তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না । দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত 
কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালার ন্যায় বিস্তৃত ও উর্বর এবং 
জীবননির্ববাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশুন্ থাকে না। কিন্ত অতি 
প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় 
ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাক! বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্ন 
মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক। 

যদি ভারতীয় অনার্য্যদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তর- 
পূর্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অৱশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া এ সকল 
স্থান খালি পাইয়া! বাস করিয়াছে । বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তরপূর্ববভাগে 


হিমবদ্ধিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যং গ্রাগ.বিনশনাদপি। 
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 
আসমুদ্রাত্ত, বৈ পূৰ্বাদাসমুদ্ৰাত পশ্চিমাৎ। 
তয়োরনন্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্তং বিদু বুধাঃ ॥ 


মন্তু ২৷১৭--২২ 


৩৪২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


কতকগুলি অনার্ধ্জাতির বাস আছে; এবং তাহারাও যে আধ্্যদিগের আসার পরে 
আসিয়াছিল, তাহাও এঁতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ 
অনার্য্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, 
যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে । তাহাদের চারিপাশে আধ্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের 
পথ আর তাহাদিগের বর্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আধ্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া 
যিনি বলিবেন যে, আর্্যের পরে এই অনার্য্যের আসিয়াছিল, তাহাকে বলিতে 
হইবে যে, অনার্য্যেরা৷ আধ্যদিগকে জয় করিয়া, আধ্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের 
এখনকার বাসে আসিয়াছে । যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, 
মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য স্থান সকলে 
পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আনুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
বাসভূমিতেই আধ্যনিবাস, কদর্য স্থানেই অনার্ধ্যনিবাস। বিদ্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল 
সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই । ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, 
সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই । যেখানে ভূমি উর্ববরা, পৃথী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, 
এবং ধনধান্ প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্ববরা, পর্বতে পথ বন্ধুর, 
পৃথিবী অরণ্যময়ী, মন্ুয্যভাণ্ডার ধনশৃন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, 
তাহারা কদর্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে__যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া 
দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আধ্যের পর অনাধ্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন কর! 
যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনাধ্য ছিল, তার পর আধ্য 
আসিয়াছে । 

দেখা যাউক, এই পূর্ববর্তী অনার্ধ্য কাহার! । দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, 
বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, 
বিদেশীয়দিগের ন্যায় বল! যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আধ্যরচনা আর কিছুই নাই। 
প্রতীচ্যদিগের মত বেদের মধ্যে খণ্েদসংহিতাই প্রাচীন। সেই খগ্বেদসংহিতায় “বিজানীহি 
আৰ্ধ্যান্‌ যে চ দস্তবঃ,” “অয়মেতি বিচাকশদ্‌ বিচিন্বন্‌ দাস আধ্যম্”* ইত্যাদি বাক্যে 
আৰ্য্য হইতে একটি পৃথক্‌ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দন্থ্য নামে বেদে 
" বণিত। দস্থ্য শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ_-ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু 


* খচ১। ৫১। ৮_৯। মূরধৃত। মক্সমূলরধূত। Sanskrit texts, Part IL, Chap. III, 
Sect IL, 
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. এ অর্থে দস্থ্য বা দাস শব্দ খখেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র 
রাজ্য ছিল।* তাহারা আধ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত-_তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য আর্য্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দন্থারা কৃষ্ণরণ_আর্য্যেরা 
গৌর। তাহার! “বহিস্মান্”__যজ্ঞ করে না__আর্যেরা যজমান-_যজ্ঞ করে। তাহারা 
“অত্ৰত”__আৰ্য্যেরা সত্রত_-স্তৃতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্ধ্যদের বশীভূত 
কর! আধ্যদের এই কথা । তাহারা “অদেব”__স্থৃতরাং “বয়ং তান্‌ বন্থুয়াম সঙ্গমে”_ 
তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহার! “অন্থব্রত”__“অমানুষ”__“অযজমান”__ 
তাহার! “মৃত্ধবাঁচ৮__কথা। কহিতেও জানে ন1। ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথ! হইতেছে, তাহারা আৰ্য্য 
হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধন্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী__এবং আর্ধ্যদিগের পরমশক্র। 
আৰ্য্যের৷ ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য 
অনাধ্য। 
বেদের অনেক পরে মন্থাদি স্মৃতি। মন্ধুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা 
সঙ্কলনকালে আধ্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্য্যের ছিল। মন্থুতে তাহারা ভষ্টক্ষত্রিয় 
বলিয়া বণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । যথা-__ 
“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ । 
বৃষলত্বং গত! লোকে ব্রাহ্মপাদর্শনেন চ ॥ 
পৌগুকাশ্টৌদ্দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ খকাঃ। 
পারদা পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা! দরদাঃ খসাঃ |” 


ইহাদিগের মধ্যে যবন পহলব আর্ধ্য, অবশিষ্ট অনার্য । ইহা ভাষাতত্ব-প্রদত্ত 
প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। 
মন্ত ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্য্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে 
পারে। তাহাতে অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মুতিব ইত্যাদি অনাধ্যজাতির নাম পাওয়া যায়। 
এবং মহাভারতের সভাপর্বের উহারাই দ্থ্য নামে বর্ণিত হইয়াছে । যথা 
“দস্থানাং দশিরন্ত্রাগৈঃ শিরোভিলুনিমৃদ্ধজৈ: | 
দীর্ঘকষ্টৈর্মহী কীর্ণা বিবর্থের গুজৈরিব ॥” 


* খচ,| ১০। ৮৬। ১৯। মূরধূত | Ib. 
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ইহারা যে পরিশেষে আর্ঘ্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত 
হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়৷ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেসক/_আধ্যেরাও সে সকল কুদেশ 
অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য 
হইল। কোন কোন স্থান_যথা দ্রাবিড়, আধ্যের অধিকৃত হইলেও অনার্যেরা তথায় 
বাস করিতে লাগিল, আধ্যেরা কেবল প্রভু হইয়া! রহিলেন। * আধ্ধ্যাবর্তের সাধারণ 
লোক আর্ধ্য-_দাক্সিণাত্যে সাধারণ লোক অনাধ্য। আৰ্ধ্যাবর্তত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে 
আর্ধ্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্ধ্যাবর্তের ও দাক্ষিণীত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে 
সে কথার আলোচনা! নিশ্প্রয়োজনীয় |” ভারতবর্ষে আধ্য ও অনার্য্যের সামগ্রস্ত একরকমে 
ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। 

গ্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আধ্যজিত নহে--অনাধ্যেরা সেখানে 
প্রধান; কতকগুলি আৰ্য্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান । ইহার উদাহরণ 
সিংহভূম। | 

দ্বিতীয় । অবশিষ্ট আর্ধ্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আয্টাতূত 
যে, সে দেশে আধ্যবংশ কেবল প্রাধান্তবিশিষ্ট, এমত নহে-_লোকের মাতৃভাযাও আধ্যভাষ। | 
উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ । 

তৃতীয় ৷ কোন কোন আর্ধ্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আয্যাভূত যে, সে সকল 
স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্ধ্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভূতিতে আধ্যধর্ম্ের বিশেষ 
গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

বাঙ্গাল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর 
অনার্ধ্য । অন্য কোন আধ্যদেশে অনার্ধ্যশোণিতের এত প্রবল আোতঃ বহে না। সেই কথা 
এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব। 


* “Though by this superior civilization and energy they placed themselves 
at the head of the Dravidian communities, they must have been s0 inferior in 
numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge 
the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. 
They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects.” Muir's 
Sanskrit Texts, Part II. 


1 মুরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্রক দেখ__ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। 
এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিপ্রয়োজন মনে করি। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ * 
অনাধ্যের ছুই বংশ, দ্রাবিড়ী ও কোল 


আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনাধ্যের বাস ছিল--তার পর আর্য্যেরা 
আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়! দিয়াছে। অনার্য্যেরা বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে 
গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহ! ঘটিয়াছে--বাঙ্গালাতেও তাই, ইহ! সহজে 
অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্য- 
দেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার অনাধ্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্য্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই । 
কেহ কেহ পলাইয়াছে_কেহ কেহ ঘরেই আছে। 
জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়! তাহাদিগের 
দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে । আদিমবাসীর! সকলে 
হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া৷ বাস করে। 
টিউটন্গণকর্তৃক ব্রিটেন্‌ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনের! ব্রিটন্‌ জয় করিয়া 
পূর্ববাধিরাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন । কেবল যাহার! ওয়েল্স্‌, কর্ণ ওয়াল্‌ 
বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়! পলাইয়া বাস.করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে 
আর বুটন্‌ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে 
পূরর্বাধিবাসীর! বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্ম্মান্গণ- 
কর্তৃক-ইংলণ্ড জয় "ইহার উদ্াহরণ। আধ্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাহার! 
টিউটন্দিগের মত অনার্য্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদুরিত করিয়াছিলেন বা নর্ম্মান্বিজিত 
আক্সনের মত অনার্য্যের! বঙ্গজেতা আধ্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়! গিয়াছিল, 
তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীদিগের 
মধ্যে অনাধ্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্য্যের! আধ্যদিগের সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছিল। 
প্রথমে দেখ! যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্‌ কোন্‌ অনার্য্যজাতি আছে। সে 
গণনার পূর্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম 
অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত_যথা 


বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাস্তন । 
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৬৪৬ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ : 


“বেঙ্গল্‌ প্রেসিডেন্সি” “বেঙ্গল আম্মি।” আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হউক, 
মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত--এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট, 
গবর্ণরের অধীন। এই ছুই অর্থের কোন অর্থেই “বাঙ্গালা”শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার 
করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই 
বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে গ্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস 
লিখিব না__সীওতালবা। নাগ। এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে 
দৃষ্টিপাত না৷ করিলে, আমর! কৃতকার্য হইতে পারিব না। যে সকল অনাধ্যজাতি বাঙ্গালার 
আধ্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহার! অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার 
ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্‌ কোন্‌ অনাধ্যজাতি বাস করিতেছে__ছুইই দেখিতে 
হইবে। এ 
উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্মি, চুলকাট! 
৷ মিশ্মি। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা_পাদম্‌ মিরী দফল। 
ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী ; কৌপয়ী, তাহার বাহিরে 
" মিকির, জয়ন্তীয়া, খাঁসিয়৷ ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুজরতীরে দেখিতে 
পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ, ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের 
নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ববতের ভিতরে বাস করে, ভোট, 
লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরাস্তী ব! কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তাঁর পর বাঙ্গালার ূ্ববদক্ষিণ 
সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী 
নওয়াতিয়। প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সীওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, 
কৌড়োয়া গুরাও ব! ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি 
জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্বের অনার্ধ্য- 
দিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী । 
আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম-_-জাতির ভিতর উপজাতি 
_. আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্ৰসঙ্গক্ৰমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে। 
এ এখন প্রথম জিজ্ঞাস্ত এই যে, ইহার! সকলে কি একবংশসম্ভৃত? আর্ষ্যের সকলেই 
. একবংশসম্ভৃত__আধ্য শব্দের অর্থই তাই। কিন্তু "অনাধ্য” বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় 
যে, ইহারা আর্য নহে। যাহারা আৰ্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত 
বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদুত, তবে সহজে অনুমান 


ৰ 


| বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৪৭ 


করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী__আধ্যগণকর্তৃক 
‘তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্ত 
যদি সে প্রমাণ না থাকে-_বরং তদ্দিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে 
আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহার! কাহার! বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী । 
প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিক্কিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর 
প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীতে ভাষার কথা৷ বলিয়াছি, তাহার মধ্যে 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আধ্যভাষা ও সেমীয়ভাষ। ( আরবী, হিক্র প্রভৃতি )। প্রথম 
শ্রেণীর ভাষাগুলি-__যাহা। সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে-_সেই সকল ভাষাকে 
ইউরোগীয়ের৷ ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য__ 
আমর! এ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষ। বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। 
বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনাধ্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ-_কতকগুলি জাতির 
ভাষা চৈনিকীয়__ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে বা! বাঙ্গালার পূর্ববসীমায়। তাহারা 

অনেকেই আধ্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত এতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর 
অবশিষ্ট যে সকল অনার্ধ্জাতি__তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ । 
কিন্তু সেই সকল অনাধ্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই . 

কথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষ! তুরাণীশ্রেণীস্থ । বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্যে কতকগুলি 


' * জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়। পণ্ডিতের! দেখিয়াছেন যে, 


.& সকল ভাষ! ভ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনাধ্যভাষাতে 
দ্রাবিডী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশা নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, 
বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্ধ্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জ্ঞাতি-_-কতকগুলি তাহাদিগের হইতে 
ভিন্ন জাতি। 

যাহার! অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত এক্য আছে। কোল বা হো, 
সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল- 
আর্ধ্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির 
ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয় 


বোধ হয়। 


৩৪৮ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ * 
আয্যাকরণ 


(১) সীওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়, (৬) কড়ুয়া, 
(৭) কুর্‌ বা কুর্কু বা মুযাসি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার 
লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়। 
জুয়াঙ্গৌর! উড়িষ্যার টেঁকানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুরু বা মুযাসির 
সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে 
বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের 
জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে । উহাদিগের সঙ্গে 
মিশ্রিত “অস্থুর” নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও 
. পশ্চিমে । 
সাওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িস্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া 
বাস করে_ কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন “সীওতাল পরগণা” বলিয়া 
‘খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, 
বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ুরভঞ্জে সাওতালদিগের বাস আছে। 
হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়। 
কোল বলে। ভূমিজেরা কাসাই ও স্ুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা! প্রভৃতি 
. প্রদেশে বাস করে। যুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে। 
হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্বস্থুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। 
উত্তর-ভারতে তাহার রাজ্য ছিল; তাহারই বংশে কোলদিগের. উৎপত্তি ।ণ' মনতে 
. “কোলি সর্প”দিগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান 
ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর্‌ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্বত্রই হো৷ নামক কোন আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া 
যায়।ঞ% তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা 
* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র। 


t Asiatic Researches, Vol. IX, ৮, 91 & 99. 
# Non-Aryan Dictionary. Linguistic Dissertation, P. 25 &c. 
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যায় না; কিন্তু হে! বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূরবিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও 
সম্ভব বোধ হয়। হো. শব্দেই কোলি ভাবায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা স্বজাতি 
ভিন্ন অন্ত কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। : 
কর্ণেল্‌ ডাণ্টন্‌ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্বের মগধাদি 
অন্ুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল-_যাহ! এখন বাঙ্গাল! ও বেহার, সে প্রদেশে তখন 
কোলভাষ। ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ 
জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং 
কোলজাতীয়দিগের নিন্মিত। কিন্বদন্তী_ এইরূপ যে, এ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল 
ছিল, রাজারা চেরো ছিল। ; 
কথিত আছে যে, কোলের! সবর নামক দ্রাবিড়ী অনাধ্যজাতি কর্তৃক মগধ হইতে 
বহিষ্কৃত হইয়াছিল । সবরের! মন্ত ও মহাভারতে অনাধ্্যজাতি বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
সবর অগ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তা প্রদেশে বর্তমান আছে। | 
দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। 
হাজারিবাগের ও'রাও ( ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। 
গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহার! আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার 
» ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। 
কর্ণেল্‌ ডাপ্টন্‌ বলেন যে, কোচের! অনুগন্গ বিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন । বহুতর কোচ 
বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে । দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, 
ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায়, 
এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বল! যাইবে কি না ?* কেহ 
কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে । আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। 
কোচের! বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য আছে কি না, এ কথার 
আমাদিগের একবার আলেচিন! করিয়া দেখ প্রয়োজন । 
কে আর্ধ্য)কে অনার্য্য ? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্বই প্রধান উপায়, ইহা 
দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আৰ্য্যজাতীয় ' ভাষা, সেই আধ্যবংশীয়। যাহার ভাষা 
* “The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of 
Kanauj and the half civilized Koch or Palya of Dinagepore may both be fitly 
spoken as Bengali. Bengal Census Report, 1871. 
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অনার্ধ্যভাষা, সেই অনার্ধ্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখান গিয়াছে যে, যে 
অনার্ধ্যের ভাষা দ্রাবিডজাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য ; যাহার ভাষা কোলজাতীয়- 
ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, 
" বংশ অন্জাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত 
জাতি জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিতুক্ত হইয়াছে? 
এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, 
কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নিম্মিত। প্রাচীন গলের| রোমগণ 
কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যতুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যত| গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে রোমীয় ভাষ! অর্থাৎ লাটিনভাষ৷ গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাস্রাজ্য ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, তখন গল্দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপত্রংশে 
বর্তমান ফরাসি ভাষা দাড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পটুগল্‌্) এরূপ 
ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ,রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, 
* জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে ।* অতএব ভাষা 
আধ্যভাষ! হইলেই আধ্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না__অন্থ প্রমাণ আবশ্যক । 
সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয় ৷ ককেশীয় বংশের মধ্যে আধ্য ভিন্ন অন্য 
_বংশও আছে, কিন্ত ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্যজাতি নাই । ককেশীয়দিগের 
লক্ষণ_গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনুদ্ধয় অনুন্নত। . মোক্গল বংশ ককেশীয়দিগের 


হাটি তথা যাত জেন গঠনত চুক, হুর অস্ধায়ত। যদি 


* ভারতবর্ষেও এই আধ্য অনাধ্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে 
এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্য্েরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ 
করিয়া আধ্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল্‌ ডাল্টন্‌ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের 
ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদ্িগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল, কিন্ত 
তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি 
কোড়বা__অর্থাৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে । 
" দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ডালটন আরও 
বলেন যে, চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে গুরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের 
ও'রাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুগ্ডদিগের ভাষায় কথা! কহে। Ethnology of 
Bengal, P. 115. 


টা 
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কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে 
জাতিকে কখন আৰ্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা! আধ্যভাষা, 
তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা! করিতে হইবে যে, তাহার! আদৌ অনাধ্যজাতি, আর্ধ্যদিগের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া আৰ্ধ্যদিগের ভাষ! গ্রহণ করিয়াছে । আবার যদি 
দেখি যে, সেই অনাধ্যজাতি কেবল আধ্যভাষা নহে, আধ্যধর্মম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আধ্য- 
সমাজভুক্ত হইয়াছে__তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া 
একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে । যদি আবার দেখি যে, এই 
বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আধ্য উন্নত__অনার্ধ্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, আর্য্যের জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্ধ্যসমাজের নিয় স্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে। ঢু 

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। 
যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রপ্তীয়, কি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়৷ খ্ীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে 
পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই-_সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়। হিন্দু হইয়! : 
হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও 
হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না । 

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির 
পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না । বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। 
মুসলমান বা খিষ্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে ন! ; কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব 
ধ্বংসকারক, তাহার! পুরুষান্ুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্ত 
এ প্রদেশের বন্য অনার্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার 
. নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে_হাড়ি ডোম মুচি কাওরা 
প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের 
সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনাধ্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে 
ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্য্যের সমাজের বড়, অনার্য্ের সমাজের ছোট থাকিবে। 
মনুস্তের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে 
অনার্ধ্যের। হিন্দুদিগের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের 


ামাদিগের একটি 
অনুকরণ করিতেছি, পূর্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। অ 
প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধৰ্ম্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক 


0. বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ 


অনার্ধ্যভাষা, সেই অনার্ধ্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখান গিয়াছে যে, যে 
অনাধ্যের ভাষ দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্ধ্য ; যাহার ভাষা কোলজাতীয়- 
ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনাধ্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা| একজাতীয়, 
_ বংশ অন্তজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত 
জাতি জেতৃগণের ধৰ্ম্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিতুক্ত হইয়াছে? 
এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষ! লাটিন-মূলক, 
কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নিন্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমগণ 
কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যতুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষ!| গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাআজ্য ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়, তখন গল্দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপন্রংশে 
বর্তমান ফরাসি ভাষা দীড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পটুগিল্‌) এরূপ 
ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, 
জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়৷ থাকে ।* অতএব ভাষা 
আধ্যভাষা হইলেই আধ্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না__অন্য প্রমাণ আবশ্যক । 
সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয় । ককেশীয় বংশের মধ্যে আৰ্য্য ভিন্ন অন্য 
বংশও আছে, কিন্ত ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্ধাজাতি নাই।  ককেশীয়দিগের 
লক্ষণ_গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনৃদ্ধয় অন্ুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের 
হইতে পৃথক্‌ । মোঙ্গলীয়ের! খর্ববাকার, মস্তকের গঠন চতুক্ষোণ, হনৃদ্বয় অত্যুন্নত। যদি 
* ভারতবর্ষেও এই আধ্য অনাধ্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে 
এইরূপ ভাষাপরিবর্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ 
করিয়া আর্ধ্যভাষ| গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল ভাল্টন্‌ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের 
ভাষ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্বের অঙ্থসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদ্িগের বাসভূমি ষশপুর রাজ্যে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল, কিন্ত 
তাহাদ্দিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি 
কোড়বা-_অর্থাৎ পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। 
* দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ডালটন আরও 
বলেন যে, চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে গুরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের 


ও'রাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুগুদিগের ভাষায় কথা কহে। Ethnology of 
Bengal, 1১, 115. 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৫১ 


কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে 
জাতিকে কখন আৰ্য্য বল! যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা৷ আধ্যভাষা) 
তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনাধ্যজাতি, আধ্যদিগের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আধ্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে । আবার যদি 
দেখি যে, সেই অনার্ধ্যজাতি কেবল আর্ধ্যভাষ। নহে, আৰ্য্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়| আর্য- 
সমাজতুক্ত হইয়াছে__-তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া 
একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই 
বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্ধ্য উন্নত__অনাধ্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, আর্য্যের জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিয় স্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে। 

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। 
যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয়, কি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া খ্ীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে 
পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই-_সে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়। . 
হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্ধ্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও 
হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। 

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্ত এক একটি বৃহৎ জাতির 
পক্ষে ইহা! খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনাধ্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে ন|। 
মুসলমান বা খিষ্টিয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে ন; কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব 
ধ্বংসকারক, তাহার! পুরুষান্ুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্ত 
এ প্রদেশের বন্য অনাধ্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার 


. নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে_হাড়ি ডোম মুচি কাওর। 


প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের 
সন্নিকটে অথব! হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনাধ্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে 
ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্েরা! সমাজের বড়, অনার্য্যের সমাজের ছোট থাকিবে। 
মনুয্বের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে 
অনার্ধ্ের! হিন্দুদিগের সর্বাঙ্গী অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের 
অনুকরণ করিতেছি, পূর্বের মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি 
প্রাচীন ধর্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক 


৩৫২ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


তত্বেরদ্বার। অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা 
থিষ্টীয় ধৰ্ম্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্ববথা ইংরেজদিগের অনুকরণ 
করিয়াও, ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও 
নহে। কিন্তু অনাৰ্য্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয় 'ধন্ম নাই। 
অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন 
অনাধ্যসমাজ প্রভু আধ্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ 
অনুকরণ করিবে । হিন্দুর যে ঠাকুরের পুজ। করে, তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে 
আ'রন্ত করিবে । : হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই - সকল উৎসব করিতে 
আরন্ত করিবে। জীবননির্ববাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার 
ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে 
তাহারাও হিন্দু 'নাম ধারণ -করিবে। অন্ত হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। 
তাহাদিগের সহিত৷ কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের 
সহিত: মিশিবে না--হয় ‘ত 'তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব 
তাহারাও একটি পৃথক্‌ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্‌ জাতি 
ছিল, এখনও তেমনি পৃথক্‌ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ 
গ্রহণ করিয়। হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা 
আঁছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম 40708615008” নহে, অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু 
নয়, হিন্দুর 'তাহাকে হিন্দু করে. না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধণ্ম 
0861208, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থুলমর্্ উপরে বুঝান গেল। খিষ্টান 
বা যুসলমানদিগের_ 2:086150180. এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে 'ভজায়, “তুমি খিষ্টান হও, 
তুমি মুসলমান হও” আহত ব্যক্তি খিষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার 
ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান: প্রভৃতি সামাজিক কাধ্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে 
পাঁরে। : হিন্দুদিগের 0:080568%0100. সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না 
যে, “তুমি স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও” যদি কেহ স্বেচ্াক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কাঁধ্য করে না, কিন্ত যে 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ 
করিতে পারে না। একটা! সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে 
হিন্দুধর্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের 
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ঢ.0891561911) এই প্রকার । এ শব্দ মুসলমান ব! খিষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে 
- 70108611788) নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্ধ্যভাষায় কোন শব্দও নাই । 

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্ধ্য 
জাতি হিন্দু হইতেছে। 

অনার্ধ্জাতি .যে আপনাদিগের অনার্ধ্যভাষ! পরিত্যাগ 'করিয়! আর্ধ্যভাষা, ও 
আধ্যধর্ম গ্রহণপুরব্কক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। 

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়। 
হইতে তাহারা পৃথকৃ। বিদ্যামাহাত্ব্য নাম তাহারা, কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। 
ইহার! হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য ; কিন্তু এই বিঘ্যাগণ মুণ্ডজাতীয় কোল, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। চুটিয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ 
আকৃতি। মুগদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্মচারী সর্ববত্র 
দেখ! যায়, বিগ্ভাগণের মধ্যেও এরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত 
করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়! থাকে। বিষ্ভাগণও সেই কাজে সুদক্ষ 
ও নুব্যবসায়ী। আর মুগুদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও 
সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের কিলীর যে যে নাম, বিগ্ভাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। 
অতএব ইহা, এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন 
তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে ।* 

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব 
অনার্য্যের ন্যায়। কোন আসামী বুরুঞ্জীতে কর্ণেল্‌ ডাপ্টন্‌ দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ 
পর্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে 
বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্রু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী 
চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচন করিয়া 
স্থির হইয়াছে যে, এ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। 
অতএব চুটীয়ার! যে অনাধ্যজাতি, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। কিন্ত এক্ষণে আসামের অধিকাংশ 
চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়া! আপনা দিগের 
পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, গ্রেচ্ছ চুটীয়া ছিল ব! আছে।”' 


# Statistical Account of Bengal, Vol. VII, bP. 218. 
+ Statistical Account of Bengal, Vol. XVI, P. 82-88. 
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তৃতীয়। কাছাড়িরা৷ অনার্ধ্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোজলীয়। কিন্তু আসাম 
প্রদেশীয় কাছাড়ির হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে। 

চতুর্থ। কোচের আর একটি অনাধ্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষ৷ 
সদৃশ, কিন্তু এতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌজ 
বিস্ণু সিং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত 
ভদ্রলোক হিন্দুর গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার! রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর 
কোচের! মুসলমান হইল ।* : 

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনাধ্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছে ।গ' 

ব্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনাধ্যজাতি কালীপূজ! করিয়া থাকে | 

সপ্তম। পহেয়। নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং 
কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্ায়। তাহাদের অনাধ্যত্ব নিঃসন্দেহ । 

অষ্টম। সঞ্চজায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনাধ্য এবং 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহার! 
কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।$ 

নবম। “বুনো” কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল 
বা ধাঙ্গড় (ওবীও ), কিন্তু এ দেশে যত “বুনো” দেখা যায়, সকলেই হিন্দু। 

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, 
তাহাতেই যথেষ্ট হইবে । এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, 
বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্য্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহার! আধ্যভীষ! গ্রহণ 
করিয়া ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে 
অনাধ্য হিন্দু পাওয়া, যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনাধ্য হিন্দ 
থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহার বিচার করার প্রয়োজন। 


* Dalton’s Ethnology, P. 78. 


+ Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. II, P. 419. Hodgson I. A. 5. B. 
XXXI. July 1849. 


1 Dalton’s Ethnology, P. 180. 
§ Dalton’s Ethnology, P. 182. 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৫৫ 


এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের 
মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত 
প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, 
আধ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষজিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। 
এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে 
লিগ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে । কোন সম্প্রদায় পুরুষাুক্রমে 
কৃষিকার্য্য বা মজুরী করিতেছে । কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিদ্ধ নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়াস্তর গ্রহণ 
করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্ষ্যের৷ বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ- 
পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে 
বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ 
উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা! ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত 
দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্াব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। 
যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আধ্যবর্ণের স্থ্টি। জাতিভেদ 
উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শুদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ 
ব্যবসায় সকল আর্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ 
হয়, প্রথম কেবল আৰ্য্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে ; কেন না, এ ভেদ ন্বাভাবিক। শৃদ্রেরা যেমন 
. নূতন নূতন আধ্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌ বর্ণ বলিয়া, আৰ্য্য হইতে তফাত 
রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, 
আৰ্য্যেরা গৌর, অনার্য্যেরা “কৃষ্ণত্ষচ৮। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই 
প্রভেদে প্রথম আৰ্য্য ও শুত্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক 
আরম্ভ হইলে, আর্ধ্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে । তখন আধ্যদিগের 
মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পুথক্‌ হইয়! পড়িল, সেই ভেদ 
বুঝাইবার জন্য পূর্ববপরিচিত “বর্ণ” নামই গৃহীত হইল। তার পর আধ্যে আধ্যে, আধ্ে 
অনার্য্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সন্করজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সম্করে সঙ্করে 
মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাঁড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ। 
এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শুদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব । 


৬৫৬: বিবিধ প্রবন্ধ_-দ্িতীয় ভাগ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ * 


অনাধ্ধ্য বাঙ্গালী জাতি 


বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালে! বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল্‌ জেলার 
অন্তর্গত মালপাহাড়িয়! বলিয়া একটি অনার্ধ্য জাতি আছে; তাহার! কোন আধ্্যভাষা কহে 
না। কিন্তু বাঙ্গালী মালের! বাঙ্গীলা কথা কয় এবং বাঙ্গালী বলিয়। গণ্য। জেনেরল্‌ 
কনিংহাম্‌ প্রাচীন রোমীয় লেখক গ্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধত করিয়! দেখাইয়াছেন যে, 
তখনও মাঁলেবা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল।  পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ 
. দেখ! যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি 
আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতে বোধ হয় যে, মালের! আধ্যজাতি হইতে একটি পৃথক্‌ জাতি ছিল। জেনারেল্‌ 
কনিংহাম্‌ বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালের! টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত 
মণ্তলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । বিভারুলি সাহেব অনুমান 
করেন যে, এ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালার 
বাহিরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনাধ্যদিগকেই দেখিতে পাই । 
কান্দু নামক অতি অসভ্য অনাৰ্য্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো৷ বা! মালিয়। 
বলে ।*' অনার্ধ্যপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়- 
বংশীয় অনা্ধ্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িয্যার কিউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে 
ভূইয়া নামক এক অনাৰ্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভূ ইয়া ।% বুকানন্‌ 
হ্ামিপ্টন্‌ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালেব বলিয়া, একটি অনার্য্যজাতি 
দেখিয়াছিলেন। কীধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে।$ রাজমহলীর মাল 
পাহাড়িদিগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আধ্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে__ 
অনেকে বলেন, এই মালের! আর্ধ্যমল্ল। আধ্যমল্প হইতে মালজাতির উৎপত্তি, ন! অনার্য্য 
মল্পগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া! আধ্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে? মালের! যে 
অনাৰ্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থির বল! যাইতে পারে। 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ । 
1 Dalton, P. 299. 
1 Dalton, P. 145. 
§ Dalton, P. 298. 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি তন 


সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের 
হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন ।% 
ইহ! সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমের! ত্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ 
করে ন|। তাহাদিগের পৃথক্‌ ধর্মযাজক আছে। এ ধর্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত । 
এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমী নামে 
এক অনার্ধ্যজাতি আজিও বাস করে ।ণ* 

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনাধ্যজাতির নাম অনাধ্যভাষায় মনুষ্যবাচক 
শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে । হো শব্দ ইহার পূর্বে উদাহরণ দেওয়। গিয়াছে । সাঁওতালী 
ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য । ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্যযবংশ। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুস্তজাতি আছে, 
তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি ব্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোর৷ 
ইহার উদাহরণ । কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে ; যেমন তপ্ত দেশে 
কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আধ্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। 
আমেরিকার যে প্রদেশে ইত্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাজন্‌ বংশীয়দিগের 
বর্ণ গৌর; তিন শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই 
শ্যামবৰ্ণ আর্ধ্েরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যের একত্র বাস করিতেছে । রৌদ্রসন্তাপে কতক দূর 
কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্যদের তাহা কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। 
তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্পর্র্বতের নিকটবাসী কতকগুলি 
অনার্ধ্জাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষুঃপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে 
যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বকায় অটটাস্ত এক পুরুষ জন্বে। এই 
বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্ববাকৃত অট্রাস্ত কৃষ্ণকায় অনাধ্যদিগকে পাওয়া যায়। এ পুরুষ 
নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে। % ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্ধ্যজাতির উৎপত্তি। $ 


* Non-Aryan Dictionary, P. 29. 
+ Non-Aryan Dictionary, P. 29. 
&₹ “কিং করোমীতি তান্‌ সর্ববান্‌ বিপ্রান্‌ আহ স চাতুরঃ। 
নিষীদেতি তমূচুন্তে নিষাদন্তেন সোহভবৎ ॥” 
$ “তেন দ্বারেণ নিক্কান্তং তৎ পাপং তন্ত ভূপতে; | 
নিষাদান্তে তথা যাতা বেণকল্মযসম্ভবাঃ |” 


৩৫৮ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


হরিবংশে বেপের উপাখ্যানে এরূপ লিখিত হইয়া, এ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির 
আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।* মনু বলিয়াছেন যে, অয়োগবি অর্থাৎ শূদ্ৰ হইতে 
বৈশ্তাতে উৎপাদিত! স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ওঁরসে মার্গব বা দাস জন্ে। আর্ধ্যাবর্তে 
তাহাদিগকে কৈবর্ত বলে ।ণ* অমরকোযাভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর ৷ 
পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, খথ্েদ সমালোচনায় দাস নামে অনাধ্্যজাতি পাওয়া যায়। 
দাস, ধীবর, কৈবর্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য হইল, তবে কৈবর্তৃও 
অনাধ্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত; কতকগুলি 
জেলে কৈবর্থ। পূৰ্ব্বে সকলেই মংস্তব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। 
ধোপারা এরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা। বলিয়া পৃথক্‌ জাতি হইয়াছে । 

পণ্ড বা পৌগ্ড, নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ ম্বাদিতে পাওয়া যায়। মন্নু 
লিখিয়াছেন যে, পৌগুক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃযলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
পৌগুকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও 
পহ্ব ভারতবর্ষের বাহিরে । ভিতরে সকলগুলিই অনার্ধ্য ; যথা 

“পৌওকাশ্টৌডুদরবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পহলবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥৮ 

এঁতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, “অন্তরা পুণ্ডা সবর! পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদস্তা বহবো 
ভবস্তি।” মহাভারতেও এই পুগডদিগের কথা আছে। সভাপর্ধে আছে যে, ভীম 
দিথিজয়ে আসিয়! পুণ্ডাধিপতি বাস্থুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই ছুই 
মহাবলপরাক্রাস্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ 
আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই 
বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্বব- 


* “নিষাদবংশকর্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ। 
ধীবরানস্জগ্চাপি বেণকল্মযসন্তবান্‌ ।” 
% “নিষাদো মাগর্বং স্থতে দাসং নৌকর্খজীবিনং। 
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্ধ্যাবর্তনিবাসিনঃ ॥* 
মহ্ুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক। 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৫৯ 


স্বকৃত বিষুপুরাণান্ুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ব নিরপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই 
পুণ্ড জাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তার পর খিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থ সাঙ, 
নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ডদিগের রাজধানী পৌগুবর্ধন দেখিয়া 
গিয়াছেন। জেনারেল্‌ কানিংহাম্‌ সাহেব এ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্‌ ও দূরতা 
লইয়া পৌগুবর্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু 
ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌগু,র্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না 
হইয়া! বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাওুয়৷ বলিলে 


* “Pundras the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a 
more comprehensive sense, it includes the following district : 10915517913), 
Dinagepore, and Rungpore ; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapoor 
and the Jungle Mebals ; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See 
an account of Pundra translatd from what is said to be part of the Brahmanda 
Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental Magazine, Decr. 
1824. Wilson's Vishnu Puranas. 


আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্তপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিষ্তপুরাণ, 
ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ত্রহ্মাখণ্ড, ব্রহ্মাগুখণ্ড নহে; এগুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল )। উহার এক কাপি 
সংস্কৃত কলেজে আছে। পুথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত 
দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে; কিন্ত গ্রন্থথানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থথানিতে 
বিদ্যান্ন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কতৃক যশোরের আক্রমণ বণিত আছে। যবনাধিকারের চারি শত 
বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশ- 
মধ্যে আসাম, চাট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তভুক্ত হইয়াছে। এত দূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে 
আছে যে, পৌগুদেশ সাত ভাগে বিভক্ত £__গোঁড়দেশ, বারেন্দরভূমি, নীবৃত, বরাহভূষি, বর্ধমান, নারীখণ্ 
ও বিদ্বযপার্শ। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট চোর, পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি । গোৌড়দেশের প্রধান 
নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম ; মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, 
তাহার আগে উহাকে মুকগুধাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টয়াটের হিষ্টরি অব. বেঙ্লে উক্ত আছে )7 স্থতরাং 
গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাত্য়ারও 
উল্লেখ নাই । বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পু্টিলা, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ ), কাকমারী। 
নীকৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগ্দী রাজা । নারীখণ্ডের প্রধান 
নগর বৈগ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। 
বর্ধমানের প্রধান নগর বর্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, 
পুপ্পগ্রাম ও বদরী কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃপীমা আছে । আমাদের 


৩৬০ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


পৌগুবর্ধানের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তার পর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, “অনুজায় 
বিষাণবর্ম্মণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ডাভিযোগায় বিরোচেয়ং।” অর্থাৎ পুণ্ডদেশ আক্রমণের জন্য 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবৰ্ম্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত 
আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ । উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি, অতএব দশকুমার 
যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ডে রা মিথিলার নিকটবাসী। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ 


অতি পূর্ববকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্থসাঙের সময় পর্য্যন্ত পুণু নামে প্রবল : 


জাতি বাঙ্গীলার পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড জাতি তবে কোথায় 
গেল? Lb 

সংস্কৃত শব্দে “গু” থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ডু-কার হইয়া যায়। 
আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্ববর্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা-_ভাণ্ডের স্থলে 
ভীড়, যণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়। 
বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়, যথা-তাঅ 
স্থলে তামা, আস স্থলে আম ইত্যাদি । অতএব পুণ্ড, শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে 
প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়| পুগ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, 
শুণ্ড স্থলে শুড় হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুড় বা পুঁড়ো হইবে। পু'ড়ো বাঙ্গালায় 
একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি। { 

আমরা পূর্বের যাহা! উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এতরেয় ব্ৰাহ্মণে 
ও মন্ুতে পুণ্ডেরা অনার্ধযজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি 
অনার্ধ্যবংশোদূত বাঙ্গালী জাতি। 


যতদুর মানচিত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুসীম৷ অনেক ভজিবে না। গোঁড়দেশের উত্তরে 
পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বদ্ধমান। আসল গোঁড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না। 
উইল্সন্‌ সাহেব ওঁ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিন্বি্্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে 
দাদশ লোকে পু দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বণিত হইয়াছে। এ ক্সোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি-- 
“নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্তঃ। 
তখৈবান্ধা স্ পুণাংস্চ চোলান্‌ পাণ্ডাংস্চ কেরলান্‌॥” 
* দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছাস । 
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শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষাস্তরে অপভ্রষ্ট 
হইয়। প্রবেশ করিলে ছুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত স্থান’ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় 
কোথাও থান, কোথাও ঠাই । চন্দ্র' শব্দ কখন চন্দর, কখন টাদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর 
উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড, শব্দ স্থানবিশেষে 
পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীর! শব্দের পরে একট! ঈকার বেশীর 
ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সীওতাল সীওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল 
হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড, শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণুরীতে পরিণত হয়। 
পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালী জাতি আছে, পুণ্ডের! এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য্য, 
তবে পুগুরীরাও অনাধ্্যজাতি। 

পোদ শব্দ পুণ্ড, শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে । এবং পুগ্ড শব্দ হইতেই পোদ 
নাম জন্নিয়াছে, ইহ! আমার বিশ্বাস হয়। 

যে সকল কথা৷ বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়৷ থাকিবে যে, গুঁড়ো, 
পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড জাতির 
সন্তান । পুণ্ডের৷ অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনাধ্য- 
জাতি পাওয়| যাইতেছে। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ * 
আধ্য শূদ্ 
পূর্ববপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ. দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির 
হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ 
দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শূদ্র বলিয়! গণিত। অতএব ইহ! অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শৃদ্রে সকল না! হউক, কেহ কেহ অনার্য্যবংশ। কেহ কেহ 
বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্ব্পরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহ! সবগুলি 
ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় 
আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্ধ্জাতীয় নহে, সেখানে যে অনাৰ্য্যশোণিত বর্তমান, 


* বন্ধদর্শন, ১২৮৮, জোষ্ঠ। 
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তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য 
প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান ; অতএব এঁ কয়টি জাতির অনাধ্যত্ব 
সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে। 

আমর! মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও 
মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ার৷ ভাষায় বাঙ্গালী ও 
ধর্মে হিন্দু, স্থৃতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়। গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার 
অনার্ের ন্যায় । তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ববাকৃত, শৃকর পালে এবং শুকর খায়। সুতরাং 
তাহাদিগের অনাধ্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্তমান 
পলিদিগের পূর্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে 
পারিলাম না। 

কোন আৰ্য্যবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিবে, ইহা 
সম্ভব নহে। কেন না, শুকর আধ্যশান্ত্রান্থনারে অতি অপবিত্র জন্ত; বাঙ্গালাজয়কারী 
আৰ্য্যের এ সকল ব্যবসায় যে অনাধ্ধ্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব । বিশেষ, 
শুকর বা শৃকরমাংস আধ্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শৃকরপালক 
জাতিদিগকে অনাধধ্য বলিয়া! স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও 
অনাধ্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনাধ্যদিগের ন্যায়। 
কাঁওরারা কোন্‌ অনাধ্যজাতিসম্ভৃত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি 
অনাধ্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, 
খাড়িয়া, কৌর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে । কিরাও শব্দের 
অপত্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতের৷ কিরাঁতি বা 
কিরাস্তি নামে অদ্যাপি বর্তমান আছে। 

পাশ্চাত্যের বাগীদিগকেও অনাধ্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক 
বাগবদীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনা্ধ্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। 
অনেকে বাগদী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়। থাকেন। 


আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
জাতি অনার্ধ্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শৃদ্রদিগের 
মধ্যে অনেকাংশ যে অনাধ্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেন্ত। এবং পূর্ববপরিচ্ছেদে 
যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শৃদ্রের মধ্যে 


০. 
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_ অনাধ্যবংশ অতিশয় প্রবল । কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে, শুদ্র মাত্রেই অনাধ্যবংশ। 
প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শূদ্রই অনার্য্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে 
আৰ্য্যসম্ভূত সন্কীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্বীর্ণ আধ্যবর্ণ যে এখন শুদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা 
আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শুদ্রই অনার্ধ্য, এই কথার অমূলকতা 
প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব। 

প্রথম, কে আৰ্য্য আর কে অনাধ্্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। 
এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া 
বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শুদ্রই 
আধ্যভাষা ব্যবহার করিয়। থাকে । তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা! 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শুদ্রের আকার আধ্যপ্রকৃত। 
কায়স্থে ও ব্ৰাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্তয নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, 
কতকগুলি শুদ্র আধ্যবংশীয়। 

দ্বিতীয়, পূর্বে অন্থুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষজ্রিয়কন্তাকে, 

_ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অন্ুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ 

অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। 

ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ 
ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহার! চতুর্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না! । 
মন্থু বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, 
সঙ্কীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা! বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন ; তাহারা! জাত্যন্তর বলিয়! 
তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।ণ* এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা 


যাউক। 
“ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্তায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শুত্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে |» 
মু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্রোক। 


* “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্তন্্য়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ| 


চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥” 
মন্ত, ১০ম অধ্যায়, ৪। 


৭ “পঞ্চমঃ পুনববর্ণো নাস্তি । সন্ীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজা তিব্যতিরিক্তজাত্যস্তরত্বাৎ ন 
বর্ণত্বং |” 


৩৬৪ বিবিধ প্রবন্ধ--দ্বিতীয় ভাগ 


অর্থাৎ বৈশ্যকন্ার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অন্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্তার গর্ভে ব্রাহ্মণ 
হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ 
“শৃদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাগ্ডালশ্চাধমো নৃণাং। 
বৈশ্যরাজন্যাবিপ্রাস্থ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥৮ মন্তু, ১০ম অ, ১২) 
অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্ৰ হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্বা, আর 
ব্ৰাহ্মণকন্যার গর্ভে শূত্র হইতে চণ্ডালের জন্ম । 
যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ত্রাত্য 
বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির 
উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পরবে ব্রাত্যদিগকে ক্ষজিয়ার গর্ভে 
শূদ্ৰ হইতে জাত বলিয়া! বর্িত আছে। 
এই সকল অঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ 
নিশ্চিত। এবং ইহারা যে শূত্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখ! গিয়াছে। 
আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই ; কখন ছিল কি না৷ সন্দেহ ; কেন না, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই । কিন্তু চগ্ডালের! বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালী 
শৃত্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চগ্ডালের৷ অন্ততঃ মাতৃকুলে আধ্যবংশীয়। বাঙ্গালায় 
শুদ্রজাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ ; সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্ধ্যশোণিত, হয় 
পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় 
অন্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আৰ্য্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়। গিয়াছে। 
কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আৰ্য্য ৷ 
তৃতীয়, আমর! শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহ! বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে 
যে, বাঙ্গালায় শুদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আধ্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্্যে অনার্য 
মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আৰ্য্য, আর এক কুলে অনার্য্য। 
| চতুৰ্থতঃ কতকগুলি শুদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আধ্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্ত 
আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শুদ্র বলিয়া পরিচিত ; যথা বণিকৃ। বণিকেরা বৈশ্য; তাহার 
প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের 
বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক 
অখণ্ডনীয় প্রমাণ । 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৬৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ * 


স্থল কথা / 
বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, 
তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। 
ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় 
প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন । যাহার ভাষা আধ্যভাষা, 
সেই আর্ধ্যবংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আধ্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আধ্যবংশীয় জাতি । 
কিন্তু বাঙ্গালী অমিঞ্রিত বা বিশুদ্ধ আৰ্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আৰ্য্য 
সন্দেহ নাই; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে 
্রাহ্মণত্ব যাঁয়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে এরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিকৃগণকে বাদ দিলে দেখা যায় 
যে, বাঙ্গালী কেবল ছুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শুড্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আৰ্য্য, কিন্ত 
- শুদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আধ্য, কি বিশুদ্ধ অনাধ্য বিবেচনা! করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, 
* ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি । কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
_ সংখ্যায় শৃদ্রই প্রধান ।* 
অনুসন্ধানে ইহাঁও পাওয়া গিয়াছে যে, আধ্যের৷ দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় 
_আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাহারা আসিবার 
পূৰ্ব্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না? 
ও বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আধ্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পুরে বাঙ্গালায় 
অনাধ্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে । 
কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পূর্বে কোল- 
বংশীয়ের! বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তার পর দ্রাবিড়বংশীয়ের! আইসে। পরে আধ্যগণ, 
আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনাধ্যগণ তাহাদিগের তাড়নায় 
গলায়ন করিয়া বন্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
২» বঙ্গার্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ । : 
+ ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বান্গালার যে অংশে বাঁালাভাথা পটলিত, | 
তাহাতে ৩৪৬০০০০০ লোক বসতি করে--তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ । 


৩৬৬ বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগ 


কিন্তু সকল অনার্্যই আৰ্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়! বন্য ও পার্ববত্য 
দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনাধ্যগণ আর্য্যের 
সংঘর্ষণে পড়িলে আধ্যধর্্ম ও আধ্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া 
হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী শৃদ্রদিগের মধ্যে 
এইরূপে হিন্দুতবপ্রাপ্ত অনাধ্য থাক! অসম্ভব নহে। আছে কি না__তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া 
দেখিয়াছি । 

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনাধ্যভাষাই তাহার 
মূল বলিয়া! বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি 
জাতি আছে যে, অনাধ্যগণকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। 

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের কিয়দংশ অনাধ্যসম্ভৃত 
হইলেও অপরাংশ আর্ধ্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আৰ্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ ; কেহ আধ্য 
অনাধ্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল। 

এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহ! আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম 
(কোলবংশীয় অনার্ধ্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য, তার পর আৰ্য্য ; এই তিনে মিশিয়া 
আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাল্সন্, ডেন্‌ ও নম্মীন্‌ মিশিয়। ইংরেজ 
জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। 
টিউটন্‌ হউক বা নৰ্ম্মান্‌ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, 


সকলগুলিই আধ্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ: 


আৰ্য্য, কেহ অনাধ্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্‌ ও ডেন্‌ ও নর্্মান্, এই 
তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে । পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে দ্বারা মিলিত 
হইয়৷ তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাড়াইয়াছে, বাছিয়| তিনটি 
পৃথক্‌ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্ত 
ভারতীয় আর্ধ্যদিগের বর্ণধশ্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্‌ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল 
প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্ধ্যস্ভৃত ব্রাহ্মণ অনার্য্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
রহিয়াছেন। যদি কোন স্থানে আর্য্যে অনার্ধ্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আধ্য অনার্য্য হইতে আর 
একটি পৃথক্‌ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদ্দাহরণ। ইংরেজ একজাতি, 
বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের 


বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৩৬৭ 
মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আধ্য, দ্বিতীয় অনার্য্য' হিন্দু, তৃতীয় আর্ধ্যানার্য্য 
হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান । চারি ভাগ পরস্পর হইতে 
পৃথক্‌ থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিয়স্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আধ্য ও বাঙ্গালী 
মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আধ্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী- 
জাতি অমিশ্রিত আর্ধ্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় 
জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়। 


বাহুবল ও বাক্যবল * 


সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীন্তিত-_বাহুবল 
ও বাক্যবল। এই ছুই বল সম্বন্ধে আমার যাহ! বলিবার আছে, তাহা বলিবার পূর্বে 
সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । 

. মনুষ্তের দুঃখের কারণ তিনটি । (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। 
বাহ জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্তৃক শাসিত 
হইতেছে। মনুষ্যও বাহা জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্তৃক শাসিত। 
নৈসগিক নিয়মসকল উলঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় 
পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ছুঃখভোগ করিতে হয়। 

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুয্যদুঃখের কারণ। কেহ পরঞ্রী 
দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী । কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম 
ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থদকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার । 

(৩) মন্তুয্যহুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; 
পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়৷ বাস 
করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্ত অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ 
আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ । যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই। 

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল-_যথা দারিদ্র্য । যেমন 
আলো হইলে, ছায়! তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে__তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই 
দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে ।” এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ 

- কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহ! সমাজের নিত্যফল 
নহে; তাহা নিবার্ধ্, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক 
মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ । 

+ আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্ে করনা 
করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদাযী স্বর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই__হুতরাং আলোক আছে, ছায়া 
নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে__ছুঃখ নাই। 
কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মন:কল্পিত, অস্তিতশূন্। 


বাহুবল ও বাক্যবল ৩৬৯ 


ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি 
শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
স্বাধীনতার হানি, একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্তৃক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, 
ততগুলি মন্ধুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন-__এবং সমাজের কর্তুগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। 
অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যছ্ঃখ । 

স্বানুবন্তিতা একটি পরম সুখ । স্বান্ুবন্তিতার ক্ষতি পরম ছুঃখ। জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফুত্তিতেই আমাদের 
মানসিক ও শারীরিক সুখ । যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার 
আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত 
রাখিলাম__তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী । যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন 
বস্তসন্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম-_দৃশ্ বস্তু দেখিতে পাইলাম না--তবে আমি 
কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী । আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি-_বুদ্ধির স্ফু্তিই আমার সুখ । 
যদি আমি বুদ্ধির মার্নে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসন্বন্ধে আমি 
চিরছুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই 
পরিমাণে বুদ্ধিসন্বদ্ধে দুঃখী । সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না 
সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই 
না--অথব| রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি 
সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্থানুবপ্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক 
নিত্যছঃখ। 

দারিদ্র্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে-_. 
বনের ফল-মূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপা ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। 
আহাৰ্য্য পেয়, আশ্রয় শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা 
করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের 
অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে । কাজে কাজেই 
অসামাজিক অবস্থা দারিপ্র্যশূন্ত । দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য 
সামাজিকতার নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল । 

৪৭ 


৩৭০ বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ 


সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যত দিন মনুষ্য সমীজবদ্ধ থাকিবে, তত 
দিন এ সকল ফল নিবার্ধ্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহ! 
অনিত্য এবং নিবার্য্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা 
সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক ছুঃখ_নৈসগিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ 
নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্ত সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহ! বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; 
ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। 
ভারতবর্ধীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা! আর একটি 
নিবা্ধ্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ । 

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্বান্‌ 
হইয়| থাকে । সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, 
কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবস্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার 
লাঘব জন্য, মিল “[b০৮৮৮” নামক অপুর্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন_অনেকের কাছে 
এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যন্বরূপ গণ্য । যাহা! অনিবার্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না) কিন্ত 
অনিবাধ্য ছঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা 
আছে-যন্ত্রণ। কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাহার! সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের 
চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে কর! যাইতে পারে না। 

নিত্য এবং অপরিহার্ধ্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক 
ছুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মন্ুত্যসাধ্য । সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মন্গুযঘুসমাজ 
সর্বদাই ব্যস্ত । মনুয্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস। 

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য ছুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য ফল 
সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক ছুঃখগুলি কোথা 
হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার 
নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে 
হইবে-নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির 
অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসগিক শক্তি, তাহ! 
এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ 
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অনুল্লজ্বনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এরূপ 
স্থিরতা নাই। মনুষ্তের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং 
অবিহিত হইতে পারে । . যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ 
কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ । তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ 
অবিহিত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শক্রবধ হয়, অবিহিত 
প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার । 

মনুষ্য শক্তির আধার । সমাজ মনুষ্যের সমবায়, স্থতরাং সমাজও শক্তির আধার । 
সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্তের মঙগল--দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত 
প্রয়োগে সামাজিক ছুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক 
অত্যাচার । 

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে 
অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয় ? সমাজ মনুষ্যের সমবায় । এই সমবেত 
মনুঘ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা 
সমাজসন্বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই 
নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার ; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই 
অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিগুমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি 
সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি_-শাসনশক্তি; সামাজিক 
কেন্দ্র--রাজ। বা সামাজিক শাসনকর্তগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক । 
সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব । অতএব শাসনের 
ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে । তীহারাই 
সমাজের শাসনশক্তিধর-সামাজিক কেন্দ্র। তাহারাই অত্যাচারী । তাহারা মনুষ্য ; 
মন্ুষ্তামাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাহারা সেই সমাজপ্রদত্ত 
শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও 
তাহার! উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন । 

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম । তাহারা রাজপুরুষ__ 
অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্ত বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী 
কেবল রাজ! বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের 
অত্যাচারী । প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রান্মণগণ, রাঁজপুরুষ বলিয়া! গণ্য হয়েন না, অথচ 
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তাহার! সমাজের প্রধান শাসনকর্তী ছিলেন। আধ্যসমাজকে তাহার! যে দিকে 
ফিরাইতেন খুরাইতেন, আধ্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আধ্যসমাজকে তাহার! 
যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক 
ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন-_রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের 
শাসনকর্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক 
বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্ত তাহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচর করিয়া 
গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট, লিও বা আব্রিয়ান্‌ ইউরোপে যতটা অত্যাচার 
করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ্‌ বা চতুর্দশ লুই, অষ্টম হেন্রি বা প্রথম চাল্‌ স্‌ ততদূর 
করিতে পারেন নাই। 

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে 
রাজা (রাজ্জী ) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন__শাসনশক্তি তাহার হস্তে 
নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলগ্ডে সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে । সুতরাং 
ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী । যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই 
সামাজিক অত্যাচার । 

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য 
প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্মমশাসন নাই, 
কোন প্রকার শাসনকর্তা শাসন নাইসে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? 
অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই-_-কোন 
অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ একমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ 
ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্লাংশ ভিন্নমতাবলম্বী 
হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে 
অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে । নহিলে অধিকাংশ অল্লাংশকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া 
দিবে__বা অন্ত সামাজিক দণ্ডে গীড়িত করিবে । ইহা! ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । 
ইহা! অল্লাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে । 


এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে 
না বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া! সমুদ্র পার হইবে ন|। অল্লাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়। 
অবশ্য কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম ইঞ্টসাধক। কিন্ত যদি এই অল্লাংশ আপনাদিগের 
মতান্থুসারে কাধ্য করে,_বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা 
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অধিকাংশকর্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃক অল্লাংশের উপর সামাজিক 
অত্যাচার । 

ইংলণ্ডে : অধিকাংশ লোক খিষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা 
খিষ্টধর্মে ভক্তিশৃন্তা, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত 
করিলে, নানা প্রকার সামাজিক গীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্‌ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি 
ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পালিমেণ্টে 
অভিষেক-কালে অনেক বিদ্ববিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি 
খাইয়াছিলেন। ইহা! ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । 


অতএব সামাজিক অত্যচারী ছুই শ্রেণীভুক্ত ; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ ; 
দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক । ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। 
সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মন্তুষ্যের 
সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে 
পারে? 

ছুই উপায় ; বাহুবল এবং বাক্যবল। | 

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে 
এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই ছুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব। 

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না৷ যে, যে বলে ব্যাত্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন 
করে, আর যে বলে অস্তলিজ, বা সেডান্‌ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল ;__ছুইই 
বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একট! টিকটিকি একটি 
মক্ষিকা ধরিয়া খাইল-_সিসৃস্ত্িস হইতে আলেক্‌জগুর্‌ রমানফ. পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য 
স্থাপিত করিয়াছে__রোমান্‌ বা মাকিদনীয়, খক্র বা খলিফা, রুস্‌ বা প্রুদ্‌ যিনি যে সাম্রাজ্য 
সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল, একই বল-_ 
বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল_আর কালামুখী 
মার্জারী ইদুর মুখে করিয়া পলাইল--উভয়েই বীর-_বাহুবলে বীর । সোমনাথের মন্দিরে, 
আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি ;__কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, 
আর একা মার্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ-_বীর্য্য প্রভেদ বড় 
দেখি না। সাগরও জল--শিশিরবিন্দুও জল । মহম্মদের বীর্য ও টিকটিকি বিড়ালের 


' বীৰ্য্য একই  বীর্য্য। ছুইই বাহুবলের বীর্য্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্ত! এবং 
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তাহাদিগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ-__-হেরডোটস্‌ হইতে কে ও কিঙলেক্‌ সাহেব 
পধ্যন্ত-_তাহারাও ধন্য । 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রীজ্য স্থাপিত হয় 
নাই__কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্‌ জিত হয় নাই_-কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্‌ বা 
মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল-__অর্থাৎ বুদ্ধিবল-_বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত 
ন! হইলে কাধ্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহ! কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্যে নহে-_কেহ কি 
মনে কর যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইতুর ধরে? বুদ্ধিবলের 
সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফুত্তি নাই__-এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফত্তি 
নাই। 
অতএব ইহা! স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মন্ুয্যগণ উভয়ে 
প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে 
সর্ববক্ষম, এবং সর্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না_-তাহার 
নিষ্পত্তি বাহুবলে । এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না__এমত প্রস্তর নাই যে, 
আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত-_-সকল আগীলের উপর আগীল 
এইখানে ; ইহার উপর আর আগীল নাই। বাহুবল-_পশুর বল; কিন্তু মন্ুয্য অদ্যাপি 
কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুয্যের প্রধান অবলম্বন। 
কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মন্থস্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। 
পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়__মন্থত্বের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন 
নাই। ইহার কারণ ছুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপুত্তির উপায়। 
দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পুর্বে প্রয়োগ- 
সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ 
করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্তৃক 
বন্য পগ্ডগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের 
উপর গীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই-_-একটি একটি পণ্ড প্রত্যহ তাহার আহারজন্য উপস্থিত 
হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মন্ষ্বের ন্যায় আচরণ করিল-_সিংহকর্তৃক বাহুবলের নিত্য 
প্রয়োগ নিবারণ করিল। অন্ত বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত 
হইবার সন্তাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বার! তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা 
মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের ছারা তাহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে 


বাহুবল ও বাক্যবল ৬৭৫ 


হয় না। প্রজাঁগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন ; 
রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে । অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ 
সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল 
প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, 
তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ । প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার 
অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল 
যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দৃরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন ৷ 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক 
অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত । সমাজনিবদ্ধ 
না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার 
নিত্য কারণ। যাহ! নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণান্ুসন্ধানে তাহ! ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। 
 ইহা। বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবে--এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মন্থযযের দূরদৃষ্টি 
সকল সময়ে সমান নহে-__সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক 
সময়েই ধাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষুদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় 
বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা । তাহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়। দেন। লোকে 
তাহাতে বুঝে । বুঝে যে, যদি আমর! এই সময়ে কর্তব্য সাধন না করি, তবে আমাঁদিগের 
উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা । বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অপ্ুভ ফলের 
সম্ভাবনা । সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়।৷ যাহার! বিপরীত পথগামী, তাহারা 
গন্তব্য পথে গমন করে। 

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই গীড়ন 
নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎগীড়ন 
করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে । কখনও কখন রাজাকে 
যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎগীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, 
তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন। 

: ইংলণ্ডের প্রথম চাল্্‌ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে 

অবগত আছেন । তাঁহার পুজ্র দ্বিতীয় জেম্স্‌, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই 
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দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না । 
বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট । অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, 
কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তষ্ট হইবে, তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না । ১৮৫৫৮ 
শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি 
প্রজার সঙ্গে. বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাহার! বাহুবল প্রয়োগের 
আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্চিত পথে গতি করেন না । 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিন প্রয়োগে বাহুবলের কার্ষ্য সিদ্ধ 
হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে 
হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি। 

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মন্ুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ 
অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিন! রক্তপাতে, বিন! অন্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কাধ্য সিদ্ধ 
করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা 
বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল 
প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই-_বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার 
নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির 
প্রয়োজন। 

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর 
কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে__যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহ| বাক্যবলে। 
সভ্যতার যাহ! কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহ! বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি 
কবি, যিনি লেখক-_দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্বা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই 
বাক্যবলেই বলী। 

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের 
পরিণাম বা তদর্থে ই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া 
উন্নতাবস্থায় দীড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মন্ুস্ত ভয়ে ভীত না হইয়াও, সংকর্শানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, 
তবে সে সংকার্ধ্য অবশ্য অন্তুষ্ঠিত হয়। এই সংপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও 
জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুম্বগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 


বাহুবল ও বাক্যবল ৩৭৭ 


তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমাল! যদি যথাবিহিত বলশালিনী 
হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গত| হয়। যাহা সমাজের একবার হ্ৃদ্গত হয়, সমাজ 
আর তাহা৷ ছাড়ে না__তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ 
বিপ্রুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ 
কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । J 

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন-_বাক্যবীর মাত্র । কিন্তু ইসা, 
শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্তৃক তাহার 
শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। 
আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ । আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর 
ওয়াশিংটন্‌। হলগু, বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের 
উইলিয়ম্‌। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ-_বাহুবলের অভাব। কিন্ত 
মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট 
সাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল-_বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুল। বকিতে 
পারিলে বাক্যবল হয় না।__বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা 
ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ব- 
সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন-_বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। 
এতছুভয়ের বলের সমবায়কে বাঁক্যবল বলিতেছি। 

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত-_-কখন কখন বলের আধার পৃথক্ভূত। 
একত্রিত হউক, পৃথকৃভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল। 


( অসম্পূর্ণ ) 


৪৮ 


বাঙ্গালী ভাষা * 
লিখিবার ভাষ 


প্ৰায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল 
বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাহারা একজন লণ্ডনী ককৃনী বা একজন কৃষকের 
কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত 
কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজের। বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহার! প্রায় একখানিও 
বাঙ্গালাগ্রস্থ বুঝিতে পারেন ন!। প্রাচীন ভারতেও সংস্কতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ 
হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের 
উৎপত্তি । 

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। 
বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পৃথক্‌ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির 
নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা । একটি লিখিবাঁর ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবাঁর 
ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। 
সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা! ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত 
হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার 
ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে 
না গিয়া, যাহ! সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে। 

গন্য! গ্রস্থাদিতে সাধুভাষ! ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন 
সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গাল! 


* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ । 

1 পন্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার 
হইত--এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পচে পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
প্রবেশ করিতেছে; চত্ডিদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গন! কাব্য, অথবা ক্ত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার 
তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ॥ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গন্ত 
সম্বন্ধেই বর্তে। যাহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার! জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গণ্য 
শ্রেষ্ট, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গণ্ই কার্যকারী । অতএব পণ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই 
প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না। 


বাঙ্গালা ভাষা! ৩৭৯ 


গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গাল লিখিতে পারেই না। ধাহারা 
ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাহার! বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জান! গৌরবের মধ্যে গণ্য 
করিতেন। সুতরাং বাঙ্গীলায় রচনা ফৌটা-কাট! অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল 
ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের গৌরব । তাহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গাল! 
ভাষার গৌরব ;' যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়,ক, 
ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি 
জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার 
গৌরব হইল। 

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতান্ুকারিতা হেতু বাঙ্গাল! সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, 
ভ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকাদ ঠাকুর প্রথমে 
এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে 
প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার 
প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গগ্গ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন 
করে, তিনি সেই ভাষায় “আলালের ঘরের দুলাল” প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত 
হইল। ; 

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ 
প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহ! দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর 
ভাষা, তাহাদিগের বড় দ্বণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকর্ঠাদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত 
হইয়া ভটাচার্ধ্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া ভুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা 
ছুই সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কতবাদী_-যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক 
শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহ! তাহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য । অপর সম্প্রদায় 
বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা! আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে 
দিব না। যে ভাষ! বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কাধ্য সকল 
সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গাল ভাষা__তাহাই গ্রস্থাদির 
ব্যবহারের যোগ্য । অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়তুক্ত। আমরা 
উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের 
মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। I 
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সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রন্বরপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয়কে গ্রহণ 
করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা শ্যায়রত্ব 
মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি 
কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ব মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্ত 
ইংরেজি জানেন না--পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার নিকট পরিচিত নহে। তাহার প্রণীত 
বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়! ন্যায়রত্ন মহাশয় 
কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমর! সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, স্যায়রত্ব মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই 
সুফলে বঞ্চিত, বিচাধ্য বিষয়ে তাহার মত তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক 
গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কতবাদী 
পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা 
সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ব মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার 
মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র- 
স্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি “আলালের ঘরের দুলাল” হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, “এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, সর্বববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শন্বরূপ 
হইতে পারে কি না 1__আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল 
বল, হুতোমপেচা বল, মুণালিনী বল-_পত্বী বা পাঁচ জন বয়স্তের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ 
করিতে পারি__কিন্তু পিতাপুজে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে 
পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা৷ উহা! পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, এ 
ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনিবর্বাচনের ভার হয়, আপনার! 


* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্বা দেখান, 
বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে । যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন 
নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জল করিতে চাহেন ; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি 
জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া! হুলস্থূল বীধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন 
নাই_তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্তন করিয়া হাড় জালান। এ সকল নিতান্ত 
কুরুচির ফল। 
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আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?__বোঁধ 
হয়, পারিবেন নাঁ। কেন পারিবেন ন! {ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, 
ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষীপ্রদ নয় এবং উহ! সর্ববসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 
অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরপ্রিকা হইলেও, 
উহ! সর্বববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্ত 
হইতেছে যে, এরূপ ভাষায় গ্রন্থরচন করা উচিত কি না?__আমাদের বোধে অবশ্য 
উচিত। যেমন ফলারে বসিয়। অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহবা একরূপ বিকৃত হইয়া 
_ যায়_মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট! মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় 
না, সেইরূপ কেবল বিগ্াসাগরী রচনা. শরবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার 
পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক. ৷” 

আমর! ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে স্ায়রত্ব মহাশয়ের 
প্রধান আপত্তি যে, পিত! পুজে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। 
বুঝিলাম যে, প্যায়রত্র মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুজ্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন 
করা কর্তব্য ; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ 
হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, “হে মাতঃ, 
খাগ্ং দেহি মে” এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, “ছিনেয়ং 
পাদুকা! মদীয়া।” ন্যায়রত্ব মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা 
বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহ! শুনিয়া তাহার 
ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম । বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ 
দিবার সময়ে লঙ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া 
দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিছা! উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। 
কেন না আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, 
তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই 
শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ব মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, 
তাহা আমর! অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না । বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন 
আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত 
হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, 
তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা । টেকটীদী ভাষার সঙ্গে এবং তাহার ভাষার সঙ্গে কোন 
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প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্থায়রত্বে কোন রঙ্গরস নাই। 
তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুজে একত্র বসিয়! অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে 
পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেক্টাদে রঙ্গরস আছে।  বাঙ্গালাদেশে পিতা 
পুত্ৰে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না 
পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস 
উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাহারা সেই বিষয়ে 
যত্ববান্‌ হউন। কিন্তু তাহা, বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষ| করিতে চেষ্টা 
করিবেন না। 

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের 
ইচ্ছা নাই। আমর! এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন 
যে, তাহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত । তন্মধ্যে বাবু শ্ঠামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত 
বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গাল! ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি 
উৎকৃষ্ট । তাহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি 
কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাহার 
কোপদৃষ্টি । বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক 
শব্দ, ইহা তাহার অসহ। বাঙ্গালায় সন্ধি তাহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি ‘জনৈক’ 
লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন ন1। 
সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা--একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় 
ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাঅ, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি 
শব্দ বাঙ্গাল| ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই 
সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য 
করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথ! 
বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা । 

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। 
প্রথম, সংস্কতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা-_গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা 
হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা--জল, মেঘ, 
সূর্য্য । তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। 
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প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কতমূলক শব্দের 
পরিবর্তে কোন স্থানেই অরপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা 
মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। 
আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাঁতাও 
যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদুর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরপ প্রচলিত, 
ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা! প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে 
কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ব করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, 
তাত বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন ন|। 
আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্‌ চাষা আছে যে, ধান্য, 
পুক্ষরিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে 
এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্থ ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশৃন্ত হইবে 
মাত্র। নিষ্ষারণ ভাষাকে ধনশৃন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি 
এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক 
রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ 
করে “খেউরি”, কিন্ত ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই “খেউরি” শব্দ । এ স্থলে 
ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া! খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে 
আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্ত এমন অনেকগুলি শব্দ 
আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে-_তাহার 
অপত্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য । এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাঁচ ব্যবহার্ষ্য 
নহে। 
যদিও আমরা এমন বলি না যে, “ঘর” প্রচলিত আছে বলিয়া! গৃহশব্দের উচ্ছেদ 
করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়! মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে 
হইবে; কিন্তু আমর! এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার 
পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাত্র ব্যবহার উচিত 
নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা ; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তা সংস্কৃত। 
বাঙ্গাল! লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গাল! ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় 
যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গাল! শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী 
হয়। “হে ভ্রাতঃ” বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; “ভাই রে” 
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বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়। 
দিতে চাই ন। বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দই ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা 
শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্যবহারে বড় উপকার হয়। 
দত্রাতৃভীব” এবং “ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইগিরি” এতছুভয়ের তুলনায় বুঝা 
যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, 
আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে 
ভাত শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আন্ুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা 
যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় 
প্রচলিত আছে, তৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ 
যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশুন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহ। 
অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের 
অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। 
অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার 
পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্‌ ইংরেজের অর্থভাগ্ডারে হালি 
এবং বাদশাহী ছুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া 
বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফাঁসি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই 
সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতের সেই 
মত মূর্খ । 
তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার 
ওচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকের! ভুরি ভুরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে 
বা নিশ্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার 
অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ 
করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত 
মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্বময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহ! চাও, তাহাই পাওয়া যায় ; 
দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে । বাঙ্গালার অস্থি, 
মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়ত সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, 
অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? “মাধ্যাকর্ষণ” 
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বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে । “গ্রাবিটেশ্যন্‌’ বলিলে ইংরেজী 
যাহারা ন! বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে 
অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ 
বাঙ্গাল! শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার ধাহারা করেন, তাহাদের 
কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । 

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য ? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার 
জন্য । ন বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ 
উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য 
_-অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের 
বোধগম্য__তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য 
থাকে যে, আমার গ্রন্থ ছুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন 
নাই, তবে তিনি গিয়া ছুরহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন | যে তাহার যশ করে 
করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি ছুই একজনের উপকার করিলে করিতে 
পারেন, কিন্তু আমরা তাহাকে পরোপকারকাতর খলন্মভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি 
জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাগার হইতে 
দুরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের 
উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিন্তোন্নতি ভিন্ন- রচনার অন্য- উদ্দেশ্য নাই ; 
অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত-_ 
ততই গ্রন্থের সফলতা | জ্ঞানে মন্গুয্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ধবজনের প্রাপ্য 
ধনকে, তুমি এমত ছুরহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই 
ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ 
মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে । তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র। 

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় 
হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা 
এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে । কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য 
ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসধশলন । 
এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, 
ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি 

৪৯ 


৬৮৬ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 
ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিভ্রতাশৃন্ত। হুতোমি ভাষায় কখন 
গ্রন্থ প্রণীত হওয়া! কর্তব্য. নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাহার রুচি বা 
বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না। 

টেক্টাদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্ত ও করুণরসের ইহা! 
বিশেষ উপযোগী । স্কচ্‌ কবি বর্ণস্‌ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ ভাষা ব্যবহার 
করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা 
চিন্তাময় বিষয়ে টেকাদি ভাষায় কুলায় না । কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, 
দুর্বল এবং অপরিমাঞ্জিত। 

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অন্ুুসারেই রচনার ভাষার 
উচ্চত। বা! সামান্থত। নির্ধারিত হওয়। উচিত । রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, 
সরলতা! এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ 
বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বের্বাৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, 
সরলতা! এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশীইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
সৌন্দর্্য__সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা৷ সহা করিতে হয়। 
প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্‌ ভাষায় তাহ! সর্বাপেক্ষা পরিষ্ষারূপে 
ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর 
হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে ? যদি সে পক্ষে টেকটাদি বা হুতোমি ভাষায় 
সকলের অপেক্ষা! কাৰ্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা 
বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্পিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং 
সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও 
কাৰ্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই 
নিশ্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ুট করিয়া বলিতে হইবে__যতটুকু 
বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে__-তজ্জন্য ইংরেজি, ফাসি, আর্বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে 
ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার 
পর সেই রচনাকে সৌন্দরধ্যবিশিষ্ট করিবে__কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুয্যচিত্তের উপরে 
তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্তগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই 
চেষ্টা দেখিবে-_লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা 
দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। 
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কিন্ত যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই 
সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় 
লইবে। 

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি । নব্য ও প্রাচীন উভয় 
সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় 
ভাব! শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বৰ্ধ্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালস্কারে বিভূষিতা! হইবে । 


মনুষ্যত্ব কি?% 


মনুস্তজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মন্থুত্তয তাহ| বুঝিতে পারে 
নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধৰ্ম্মাত্মা বলিয়া, আত্মপরিচয় দেন; তাহারা 
মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মন্তুয্যের উদ্দেশ্তা। কিন্ত 
অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কাৰ্য্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় 
ইহালোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ববজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ 
মতভেদ । এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত__মছ্ধপান পরকালের ঘোর বিপদের 
কারণ ; আর এক সম্প্রদায়ের মত-_মগ্ভপাঁন পরকালের জন্য পরম কার্ধ্য। অথচ উভয় 
সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য 
পুণ্যসঞ্চয় মনুয্ুজন্মের প্রধান কার্ধ্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহ! অজ্ভিত 
হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পধ্যন্ত হয় নাই। 

মনে কর, তাহ! স্থির হইয়াছে ; মনে কর, ত্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা 
ধারণ, এবং হুরিনামসন্থীর্তন ইত্যাদি পুণ্যক্্ম। ইহাই মন্ুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা 
মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খিষ্টধর্ম ভিন্ন 
ধৰ্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, 
দান-দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সর্ববজনম্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা 
দেখা যায় না৷ যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া 
অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা! সর্ববাদিম্বীকৃত 
নহে ; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র। 

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুয্যলোকে আজিও 
বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের, অনন্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ জলমধ্যে যে 
আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত-_আপনি এ 
সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্‌ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে 
প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্তি, এবং অপরাপর বাহোন্দ্িয়সকল চরিতার্থ করিয়া, 


* বন্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন। 


মনুত্যত্ব কি? ৩৮৯ 


আত্মীয় স্বজনেরও উদরপুণ্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মন্ুস্তজন্ম সফল বলিয়া 
বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য । 
উদরপৃত্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ 
করাকে মনুষ্ুগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কাধ্য করে। এই 
প্রাধান্তলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। 
অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুয্তজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়! মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, 
কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সব্বববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া 
পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্লভ, অতএব ছুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই 
সম্পদ্‌ বর্তমান বলিয়! স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাজ্কাই সমাজমধ্যে লোক- 
জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবর্ভা, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের 
উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ্‌ মনুয্যের জীবনের 
উদ্দেশ্ঠন্বরূপ হইয়। দীড়াইয়াছে।* কেবল সাধারণ মন্ুয্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় 
প্রধান পণ্ডিত এবং রাঁজপুরুষগণের কাছেও বটে । 

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদকে মনুয্যজীবনের 
উদ্দেশ্ঠমধ্যে গণ্য কর! দুরে থাকুক, জীবনোদ্ধেশ্টের প্রধান বিদ্ব বলিয়া ভাবিয়া! থাকেন। 
যে রাজ্যসম্পদ্‌কে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচন! করে, শাক্যসিংহ তাহা বিদ্ুকর 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্ত 
মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাহার! বাহ সম্পদ্‌কে এরপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত পথ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, 
এঁহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ববাণাকাজ্কী হউক । 
ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে । এইরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ 
মনুস্তজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, এঁহিক সম্পদে অনন্থুরক্ত হইয়াও, সমাজের 
ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্ততঃ সন্যাসী প্রভৃতি সর্ববদেশীয় 
বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে । 

স্থল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশুন্য, মহত্বশুন্য ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মন্ুয্ুজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ 


* স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাজ্ছা সমাজের মন্গলকর। ধনের আকাজ্চা মাত্র অমঙ্গলজনক, 
এ কথা বলি না, ধন মন্গস্তাজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর। 


৩৯০ বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ 


জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র__পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি 
মাত্র_এ কথা যদি যথাৰ্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্্যের অনুষ্ঠানই জীবনের 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কাৰ্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, 
নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব। 

তৃতীয়ত পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও এহিক 
এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখ। যায় না। যদি পরলোক 
থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্যেই ইহলোকেও 
শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে 
পারে নাই। ধর্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা! কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, 
ইহলোকে মজলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া 
কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাগীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে 
পাঠাইয়া দ্িতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না। যাহার! বলেন যে, ইহলোকে অধাগ্মিকের শুভ, এবং ধাম্মিকের 
অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাহাদিগের 
বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকন্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও 
পুণ্যকর্ম শুভপ্রদর। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্ম্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শুভ প্রদ 
হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্বির ফল পুণ্যকর্ম্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ 
হওয়াই সম্তব। কেহ যদি কেবল মাভিষ্ট্েট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা 
যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে ছুভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্যকর্ম্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের 
কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল 
না, কিন্তু দান করিতে পারিল ন! বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে 
পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব । 


অতএব মনোবৃত্বিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক 
ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শুভদায়ক 
বলিলে কথা গ্রাহ করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা ন! থাকুক, ইহলোকে তাহাই 
মন্স্তজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মন্ুস্বজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 
যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্‌ মাঞ্জিত ও 


মন্ুয্যত্ব কি? ৩৯১ 
উন্নত হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি 
আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কাধ্য নহে-_জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া । 
কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মন্ুষ্তজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও 
সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্কৃত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য । 

এই উদ্দেশ্ঠমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন 
নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাহাদিগের 
সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবনবৃত্ত মন্গুম্তগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল । জীবনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্তর, বিজ্ঞান, 
_ দর্শন প্রভৃতি সর্ববাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। ছূর্তাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গুঢ় তত্ব 
সকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল ছুই জন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়। রাখিয়৷ গিয়াছেন। 
একজন গেটে, দ্বিতীয় জন্‌ ষ্ট য়ার্ট_ মিল্‌। 
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লোকসংখ্যা গণন। করিয়া জান! গিয়াছে যে, বাঙ্গাল! দেশে ন! কি ছয় কোটি ষাটি 
লক্ষ মনুস্য আছে। ছয় কোটি বাটি লক্ষ মন্ুয্যের দ্বারা! সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি 
পৃথিবীতে এমন কোন কাৰ্য্যই নাই। কিন্ত বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কাৰ্য্যই সিদ্ধ হইতেছে 
না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দার! প্রস্তর 
পর্য্যন্ত বিভিন্ন কর! যায়, কিন্ত লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ 
উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। 
মনুষ্যাকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মন্ুষ্যের দ্বারা কাধ্য হয়। বাঙ্গালীর 
ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কাধ্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় 
লোকশিক্ষ। নাই। যাহার! বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্, তাহারা 
লোকশিক্ষার কথ! মনে করেন না, আপন আপন বিগ্যাবুদ্ধিপ্রকাশেই প্রমন্ত। ব্যাপার 
বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে। 

ইহা! কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি 
শিখাইয়, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান কর! যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, 
এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা) সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে 
দক্ষত!, কর্তব্য কাৰ্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষ।। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস 
আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকটাদ 
স্কোয়ার পধ্যন্ত দেখিলাম ন! যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন। 

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা! নানাবিধ উপায়ে হইয়! থাকে । বিদ্যালয়ে গুসিয়। 
প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে 
লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা 
এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন ন|। 

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্থাদপত্র ; কোনখানির গ্রাহক দুই 
শত, কোনখানির গ্রাহক পাচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক 
এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহজ্। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহত্র, লক্ষ 
লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে 

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ । - হি 


লোকশিক্ষ। ৩৯৩ 


বক্তৃত।। যাহার কিছু .বলিবার আছে, সেই প্রতিবামী সকলকে সমবেত করিয়। সে কথ! 
বলিয়। শিখাইয়। দেয় । সেই কথ! আবার শত শত সম্ধাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত 
ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয় ; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় 
শিক্ষিত হয়। এক একট! ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্বণ করিতে করিতে 
ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষ1 প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই, নাই, 
আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দশার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি ; 
বক্তৃত৷ সকল ত লোকশিক্ষার দিক্‌ দিয়াও যায় না; তাহার বছ কারণের মধ্যে একটি 
প্রধান কারণ এই যে, তাহ! কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে গুনে, 
অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে ; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়! আরও 
অল্প লোকে তাহ! হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। 

এক্গণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার 
উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না- থাকিলে শাক্যসিংহ কি 
প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ধকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে 'করিয়া দেখ, বৌদ্ধ ধর্মের 
কুট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র 
করে; মক্ষমূলর যে তাহা৷ বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাত। রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। 
সেই কূটতন্বময়, নিরব্বাপবাদী, অহিংসাত্মা দুর্বোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাহার শিযাগণ 
সমগ্র ভারতবর্ষকে__গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শুর, সকলকে 
শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল 
দিগিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া! আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্্ম শিখাইলেন 
_ লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া 
আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় 
হইতে কালেজের ছেলের দল পর্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ত্রাহ্মধর্শম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে 
ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। 

একটা! লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি--সে দিনও ছিল--আজ আর নাই। 
কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিড়ীর উপর বসিয়া, ছেড়া 
তুলট, ন! দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামাল! শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, 
নাহ্‌ সত্‌ কালে| কথক সীতার সতীত্ব, অর্জনের বীরধর্ম, লক্মণের সত্যত্রত, ভীগ্সের 
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সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন । যে লাঙ্গল চষে, যে 
তুল! গেঁজে, যে কাট্না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত--শিখিত যে ধৰ্ম্ম নিত্য, 
যে ধৰ্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব স্থজন 
করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, ষে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের 
সঙ পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংস! পরম ধর্ম, 
যে লোকহিত পরম কার্য্য_সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? 
বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্কি কাওরাণী শৃয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ 
অবলম্বন করিয়াছে । তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা! শুনিয়! কি হবে ? দক্ষযজ্ঞে, 
বিশ্বজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ত্রাণ্ডি টানিয়া, 
থিয়েটারে গিয়! কাওরাণীর টগ্সা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভষ্ট, 
কদাচার, ছুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা 
লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বদ্ধিত 
হইতেছে না। 
কিন্ত আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার 
উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থুল কারণ বলি-_শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্‌ রাম| লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্কারি স্থুসিদ্ধ হইলেই হইল । 
রাম! কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিক- 
টাদ ভিলার্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণ! সেট. সাহেব, এ দেশে সার অস্লি 
ইডেন্‌, ইহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকর্চাদের সেই ভাবনা । রামা 
চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং 
রামার গোরঠী__সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার 
নয় শ_-তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না । যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে 
কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে_ বাক্গালায় 
লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা স্থশিক্ষিত বুঝেন না। 
শিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত 
হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । কিন্ত সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের 
সঙ্গে না দিশিলে তাহা ঘটিবে না। স্থুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। 


৮১ = 
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রামধন পোদ * 


বাঙ্গালার সাহিত্যারপ্যে একই রোদন শুনিতে পাই-_বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। 
এই অভিনব অ্যুর্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল-_“হায় ! বাঙ্গালীর 
বাহুতে বল নাই” বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল-_বাহুতে বল নাই। i 

যদি অনুসন্ধান কর! যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর 
পাইব-__বাঙ্গালী খাইতে পায় না__বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান 
হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহুসন্তানপ্রসবিনী 
বলিয়া তাহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি 
বাজালার মত প্রজাবহুল! নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির 
কারণ। প্রজাবানুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব, জরাদি পীড়া 
এবং মানসিক দৌর্ববল্য । 

অনেকে বলিবেন-_-দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে-_তাহাদের আহারের 
কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহার! ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্বল--বড় 
মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে 
না। যাহার! পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে 
পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মান্ুষের ছেলের কথা ছাড়িয়। দাও-__ 
তাহারা নড়িয়া বসেন না_স্ৃতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না-_তুক্ত 
আহার জীর্ণ করিতে পারেন নাঁ। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, 
সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল । 

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, “এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্থসি বুলি রাখিয়া 
দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে 
ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে ?” এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না 
যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী 
টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব। 

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাঁউল। চাউল জুটিল ন! বলিয়া 
খাইতে পাইল ন!-_এরপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত 


* বন্ধদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র । 
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অয। আনিকা লোকের আর যাহার অভাব থাক না| কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। 
পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই 
আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা! হইলেই হইতে পারে--কিন্ত সে জীবনরক্ষা 
মাজ। শরীরের পরি হয় না| চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে 
মাও। চরবি--যাহা। শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছু মাত 
নাই । 

শুধু তাত খায়, এমন লোক অতি কপ না| হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ 
লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছবিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা! আলু কাচকলার 
ক্ষণিক! দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম “ভাত ব্যপ্রন”। এই ভাত ব্যঙনের মধ্যে 
ভাতের ভাগ পনের আন! সাড়ে উনিশ গণ্ডা--ব্যজনের ভাগ ছুট কড়।। সুতরাং ইহাকেও 
গা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ জানা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। 
ভাঙতে কোন উপসর্গ না! থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে--ছইয়াও ধাকে। কিন্ত 
এক্প শরীরে রোগ অতি সহজেই গানান্ স্থাপন করে,--( সাক্ষী মালেরিয়া অর ) 
বার একপ শরীরে বল খাকে দা। লেই জক্প বাঙ্গালীর বাহতে বল নাই। 

এই সকল ভাবিয়া চিত্ৰিত অনেকে বলেন, মত দিন ন! বাঙ্গালী সাধারণতঃ 
আগাছা করে, ছিল বাঙালীর হানতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। 
মালের প্রয়োজন নাই, দ্ধ, দবত, ময়দা, ডাল, ছোলা, তাল লব্জী, হাট উত্তম আছার। 
্াস্ত-..পশ্চিছে ঢিন্ুস্থানী। নৈবে্ে বিশ্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ- 
দায়ের পরিবর্তে, সবরের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার 
হইল টা নখ পা 
কৰে এক পুরুষে নীরোগ, ছুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে। 

আছি এই সকল কথ! রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলান-_কেন না, রামধন পোদের 
সারগোডঠী বড় রোগা । ৰামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, “মহাশয় যা 
গাজা করলেন, তা! লবই মগাৰ্খ--কিন্তু ছি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব 
কোথায় এমনই মে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।” 

কথাটা দেখিলাৰ সত্য । আনি রামধনের ঘে' কিশালে ডে কির উপর বসিয়াছিলাম-__ 
্ঠানে একটা খেক সুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই__সেইখান 
ইইকেই রাষধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া 


স্বামহন পোদ ৯৭ 
দেখাল যে, তাছার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে; একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ 
দিতে বাকি আছে--পোদঞজেতের ছেলের বিয়েতে কড়ি খরচা, দেয়ের বিচেতেও বটে 
_ তবে কম। পোদ বলিল যে, "মহাশয় গা একটু পরিবার গা লেক্ড়া জুটাইডে 
পারি না-আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা” আমি বুঝধিলাম, কথাটা বড় সঙ্গত 
হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙগপশাযী জয় কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তথ্ন 
গঞ্ছন করিবার উদ্ভোগী--বোধ হইল, যেন সে বলিছেছে, “একমূঠা ফেলা ভাত পাই না, 
আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢে'কিয উপর বলিয়া দি ময়দার বাছানা আরম্ভ করিলেন" 
একটি রোমণুল্তা গৃহমাঞ্জার আমার দিকে পিছন ফিরি, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল 
সেই নীরস রামধনা লয়ে সহ, নৰনীতের কথা| শুনিয়া লে আমাকে উপহাস করিয়া 
গেল সন্দেহ নাই। 

আমি রামধনকে বলিলাম, “চারিটি ছেলে-ভিনটি ছেয়ে! আবার তার উপর 
সুইটি গুজব বাড়িয়াছে 1” রামধন ছাত ঘোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা &া, আপনার 
আলীর্্দাদে ছুটি পুজবণূ হইয়াছে।” 

আমি বলিলাম, “তাহাদের সন্তান সন্ভতিও হইয়াছে!” 

রামধন বলিল, “আজ্ঞা একটির ছুটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।" 

আমি বলিলাম, "রামধন। শক্রর মুখে ছাট রিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। 
বন্ধ পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন সারও কই হইয়াছে বোধ ছয়” 

রামধন বলিল, "এখন বড় কই হইয়াছে ৷" 

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাস! করিলাম, "রামধন | কেন এন পরিবার 
বাড়াইলে !” 

, রামধন কিছু বিস্মিত ছটল। বলিল, “লে কি হাশর! আনি কি পরিবার 
বাড়ালাম } বিধাতা বাড়াইয়াছেন।” + 

আছি বলিলাম, "গরিব বিধাকাকে অনর্থক দোদ দিও লা। ছেলের বিয়ে সুমি 
দিয়াছ সুতরাং কুমিউ ছউটি পুৰ্বৰ বাড়াইরাছ। আর ছেলের বিয়ে, ছিয়েছ বলি়্ার 
তিনটি নাতি নান্তিনী বাড়াইয়াছ।” 

রামধন কাতর ছটা বলিল, “নাশক, আমাকে অহন করিয়া সু ডিখেন দা, ঘদঙত্ডে 
সে দিন আনার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে ।" fj 

আহি ছু:খণ্ৰকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কিসে গোল রাদধন ।" 
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রামধন কিছু উত্তর দেয় না। গীড়াগীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, 
বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা গীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল 


আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাস! করিলাম যে, “তার পর ছোট ছেলেটির 
বিয়ে দিবে?” 

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই ।» 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না-_আবার 


রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, 
যে না খেতে পায়, সেও দেয় ।৮ 

আমি বলিলাম, “যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?” 

রামধন বলিল, “জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।” 

আমি বলিলাম, “জগং শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি 
আর কোন দেশে নাই” h 

রামধন উত্তর করিল, “তা দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত 
দোষ হইল?” 

এমন নিবের্বাধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম, “রামধন! দেশশুদ্ধ লোক যদি 
গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?” 


রামধন টেঁচাইতে আরম্ভ করিল, “তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার 
বিয়ে দেওয়া সমান?” 


আমিও রাগিলাম, বলিলাম, “সমান কে বলে রর) এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার 


রামধন পোদ ৩৯৯ 


খাঁহার! কৃতবিদ্য বলিয়া! আপনাদের পরিচয় দেন, তাহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে 
খাবার থাক বা না থাক-_আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া 
সাত গোষ্ঠী পৌড়। কাঠের আকার-জর গীহায় ব্যতিব্যস্_তবু সেই কদক্প খাইবার 
জন্য_-সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য--সে জর প্লীহার সাথি হইবার জন্য টাকা খরচ 
করিয়। পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাহাদের সুখ । যে বাঙ্গালী 
হইয়া ছেলের বিয়ে ন! দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা । কিন্তু ছেলের বিয়ে 
দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন 
আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি 
ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ-_রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির । গরিব বিবাহিত তখন 
স্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়! উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। 
যোড় হাত করিয়া, ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। 
হয় ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত সে সময়ে আপনার 
পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্ত 
পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির 
পেষণে-সংসারধর্শ্মের জালায়_-অন্তর ও শরীর বিকল হুইয়া। উঠিল। বিবাহ হইয়াছে 
_ ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই--এখন সেই একমাত্র পথ খোলা. 
উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই-_কেন না, আপনার 
স্্রীকন্য! পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না-_তাহারা! রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। 
আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্ীপুত্রের হিতের জন্য সর্বস্ব পণ! লেখা পড়া, 
ধর্মমচিন্তা-এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই__ছেলের কার! থামাইতেই দিন যায়। যে 
টাকাটা! পেটি,য়টিক্‌ আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহ! বধূঠাকুরাণীর 
বালা গড়াইয়। দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনের! শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না 
পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্নাশ__নিজেরও সর্ববনাশ করিলেন । ছেলে থাকিলেই 
তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুস্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান 
কারধ্য-_শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া_-এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে 
দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সীতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ 
পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়। দেয়, সে দেশের 
উন্নতি হইবে? 


পরিশিষ্ট 


“বিবিধ প্রবন্ধ” এবং “বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ’-এর যথাক্রমে ১২৯৪ বঙ্গাবে 
(১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একটি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল, সুতরাং 
পাঠভেদ নাই। কিন্ত ১৮৮৭ সালে “বিবিধ প্রবন্ধ” প্রকাশিত হইবার পুর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 
“বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধগুলির কয়েকটি লইয়া “বিবিধ সমালোচন” ( ১৮৭৬ খ্রীঃ) 
ও ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ (১৮৭৯ খ্রীঃ) নামক ছুইখানি পুস্তক কাটালপাড়! বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় 
হইতে প্রকাশ করেন। “বিবিধ সমালোচনে মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল, যথ|--১। উত্তর- 
চরিত, ২। গীতিকাব্য, ৩। প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, ৪। বিগ্ভাপতি ও. জয়দেব, 
৫। আর্ধ্যজাতির কুক্ষ্ম শিল্প, ৬। কৃষ্ণচরিত্র, ৭। দ্রৌপদী, ৮। সেকাল আর একাল এবং 
৯| শকুভ্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা । ইহার মধ্যে কৃষ্ণরিত্র ব্যতীত সকলগুলিই 
‘বিবিধ প্রবন্ধে’ স্থান পাইয়াছে, “সেকাল আর একাল” শীর্ষক প্রবন্ধের নাম বদলাইয়া! 
“বিবিধ প্রবন্ধে' “অনুকরণ” হইয়াছে। ‘প্রবন্ধ পুক্তকে'র প্রবন্ধসংখ্যা দশ, যথা 
১। বাঙ্গালির বাহুবল, ২। ভালবাসার অত্যাচার, ৩। জ্ঞান, ৪। সাংখ্যদর্শন, ৫। হিন্দু- 
ধর্ম্মের নৈসগিক মূল, ৬। ভারত কলঙ্ক, ৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, 
৮। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, ৯) প্রাচীন! এবং নবীন।-_-তিন রকম এবং ১০। বুড়া 
বয়সের কথা। “বুড়া বয়সের কথা” পরবর্ত্তা কালে “কমলাকান্তে স্থান পাইয়াছে। 
হিন্দুধর্মের নৈসগিক মূল” ছাড়া বাকি সবগুলি প্রবন্ধই “বিবিধ প্রবন্ধে” স্থান পাইয়াছে। 
“হিন্দুধর্মের নৈসগিক মূল” সামাগ্য পরিবজ্জিত ও সংশোধিত হইয়! “বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় 
ভাগে’ “ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশীন্ত্র কি বলে” নামীয় প্রবন্ধরূপে স্থান পাইয়াছে। 
পরিত্যক্ত অংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। বঙ্ধিমচন্দ্রের পুস্তকাকারে প্রকাশিত যাবতীয় 
২. গ্রস্থই আমরা পুনযুদ্রিত করিতেছি, সুতরাং “বিবিধ সমালোচনে'র ও “প্রবন্ধ পুস্তকের 
টি ভূমিকা দুইটি এবং “কৃষ্ণচরিত্র” প্রবন্ধ এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিতেছি। “কৃষ্ণচরিত্র” 
সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মত পরে আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ নামে একটি 
বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগে’র অন্যান্য প্রবন্ধ 
‘বঙ্গদর্শন’, ‘প্রচার’ ইত্যাদি পত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধের প্রায় পুনমু দ্রণ 
মাত্র। “বাঙ্গালীর উৎপত্তি” প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের একটি প্রয়োজনীয় ফুটনোট 
সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে পুনরমুদ্রিত হয় নাই, আমর! সেই ফুটনোটটিও এই , 

৫১ 


“বিবিধ সমালোচনে”র 
ন্ন্তিভাঞ্পভ্ন ৷ 


বঙগদর্শনে মতগ্রণীত যে সকল গ্রন্থমমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ 
করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনমু'ত্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি । 
আধুনিক গ্রন্থের দোষ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে ঘে দে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার 
বিচার আছে, মেই সকল অংশই পুনমু'ত্রিত করা গিয়াছে। 
প্রীবন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় । 


‘প্রবন্ধ পুস্তকে’র 
লিভ্তাপন্ন ৷ 


এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙগদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন 
কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা 
গিয়াছে। 

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইয়্াছিল। নানা কারণে সে- 
গুলি এক্ষণে পুনমুর্াপ্ষনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম । 


শ্রবন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


ভ্ুওডল্লিভ 1 


আমর! অন্ত প্রবন্ধে মানস বিকাশের সমালোচনায় বলিয়া! রাখিয়াছি যে, যেমন অন্যান্য 
ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসগিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রপ। দেশভেদে 
ও কালভেদে কাব্যের প্ররুতিগত গ্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, 
মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। 
তথায় দেখান গিয়াছে যে, বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা, এবং 
গৃহস্থখনিরতির ফল। অন্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব । 


পরিশিষ্ট ৪০৩ 


বিদ্ধাপতি এবং তদঙ্বর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা । 
বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ 
এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্থান্থ্মারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী ; অতএব 
সামান্ত নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর, এবং পাপে প্ধিল হয়, 
কুষ্ণলীলাও তাহাদের বিবেচনায় তদ্রপ_-অতি কদধ্য পাপের আধার । বিশেষ এ সকল কবিতা 
অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর--অতএব ইহা সৰ্বথা পরিহার্য্য। যাহারা এইরূপ 
বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী । যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে 
রুষ্ভক্তি এবং কুষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থায়ী হইত না। কেন না, অপবিত্র কাব্য কখন 
স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থয নিরূপণ জন্য আমর! এই নিগুঢ় তত্বের সমালোচনায়, প্রবৃত্ত 
হইব। 

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে ও সেইরূপ শ্রীমন্ভাগবতে। 
কিন্তু রুষ্চরিত্রের আদি শ্রীমগ্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে । জিজ্ঞান্ত এই যে, 
মহাভারতে যে ক্ষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমভ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি 
তাই? এবং বিদ্াপতিতেও কি তাই? চারি জন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই কি এক প্রকার সে এঁশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না 
করিয়! থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে? 

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা! 
বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে এরভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি 
জাতীয় চরিত্রের অধীন ; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাহার 
কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবিমাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে, যাহা 
ইউরোপীয় বা পার্সিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাহাদিগের জাতীয় 
দোষ গুণ। প্রাচীন কৰি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। 
সেইগুলি তাহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। 
সেগুলি তাহাদিগের নিজ গুণ। 

অতএব কাব্যবৈচিত্র্ের তিনটি কারণ-_জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতত্থ্য । যদি চারি 
জন কবিকর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই 
থাকিবার সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে মহাভারতকার বা শ্রীমভ্ভাগবতকারের জাতীয়তা- 
জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা, তুলসীদাসে এবং ক্বত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা 
এবং স্বাতন্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কুষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি 
না, ইহারই অন্থন্ধান করিব। 


8০৪ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


মহাভারত কোন্‌ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপর্যান্ত নিরূপিত হয় নাই। নিরূপিত 
হওয়াও অতি কঠিন। মূল গ্রন্থ একজন-প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত 
বলিয়! প্রচলিত, তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে । যেমন একজন একটি 
অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া গেলে, তাহার পরপুরুষের! তাহাতে কেহ একটি নৃতন কুঠারি, কেহ বা 
একটি নৃতন বারেগা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর নিম্মাণ করিয়া! তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, 
মহাভারতেরও তাহাই ঘটিয়াছে। মূল গ্রন্থের ভিতর পরবর্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি 
কবিতা, কোথাও একটি উপন্তাস, কোথাও একটি পর্বাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের জলে 
পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুলকলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্‌ ভাগ আদিগ্রস্থের অংশ, কোন্‌ ভাগ 
আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্বত্র নিরূপণ করা অসাধ্য । অতএব আদিগ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ 
অসাধ্য । তবে উহা যে শ্রীমস্ভাগবতের পূর্বগামী, ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই: অস্বীকার 
করিবেন না। যদি অন্ত প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল. রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পার! 
যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
পথে। 

অতএব প্রথম মহাঁভারত। মহাভারত খরীষ্টাবের অনেক পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও 
অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা 
ইহাতে পরিচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। . যখন স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী তীরে, 
নবাগত আধ্যবংশ সরল গ্রাম্য ধর্মী রক্ষা করিয়া, দস্থ্যভয়ে আকাশ, ভাস্কর, মরুতাদি ভৌতিক 
শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সখ জ্ঞান করিয়া 
আধ্যজীবন নির্ববাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন আর্ধাগণ 
সংখ্যায় পরিবদ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্য শিক্ষা করিয়া, দস্থাজয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। 
যখন আধ্যগণ, বাহুবলে বহু দেশ অধিকৃত করিগা, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে 
উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন 
আধ্যহয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ব্রেতা আর নাই। এক্ষণে দহ্যজাতি 
বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূত্র, ভারতবর্ষ আধ্যগণের করস, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং 
মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আরধ্যগণ বাহ্‌ শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যস্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে 
সচেষ্ট হস্তগতা অনস্তরত্বপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যন্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা 
কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আত্যন্তরিক বিবাদ। তখন আধ্য পৌরুষ চরমে দবাড়াইয়াছে। 
যে হলাহলবৃক্ষের ফলে, ছুই সহ: বৎসর পরে ভয়চন্ত্র এবং পৃথীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া 
উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলম্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের 
কাৰ্য্য মহাভারত । (১) 


(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, কতিপয় শতাব্দকে এখানে “যুগ” বলা যাইতেছে। 


সি... 


পরিশিষ্ট. ন্‌ 


এরূপ সমাজে ছুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাড়ান ; এক সমরবিজয়ী বীর, 
দ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রী। এক মণ্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক ; এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর ; 
মহাভারতেও এই ছুই চিত্র প্রাধান্ট লাভ করিয়াছে, এক অঞ্জন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ । 

এই মহাভারতীয় কুষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীল! জয়দেব ও বিদ্ভাপতির 
কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমভাগবতেও অত্যন্ত পরিক্ষুট, ইহাতে তাহার সুচনাও নাই। 
ইহাতে শ্রীরুষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্_সাত্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য রুতকাধ্য__সেই 
জন্ত ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্লিত। শ্রীকৃষ্ণ এশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি 
অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড়শক্তি বাহুবল ইহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। 
যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রস্থিরজ্ছ ইহার 
হাতে-_-প্রকাশ্তে কেবল পরামর্শদাতা_-কৌশলে সর্বকর্তা। ইহার কেহ মগ্র বুঝিতে পারে না, 
কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই 
ধৈধ্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যে ধন ধরিতে 
জানে, সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদ্দিগের পরমাত্মীয় হইয়াও 
কুরুক্গেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই । তিনি মানসিক শক্তি মৃদ্তিমান বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাহার 
অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের 
নিধন না হইলে তাহা ঘটে ন! ; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, 
যে পক্ষাবলগ্ন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা । কিন্ত তাহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। 
কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের এঁক্য তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্রং খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে২ এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে 
আক্রমণ করিয়! পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রী 
বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শাস্তি নাই; শাস্তি ভিন্ন লোকের 
রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র২ পরম্পরবিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্তব্য ; 
তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত, এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের 
অস্ত্রে পরম্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল | ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর 
ভারমোচন। পরীক্ষণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিস্ব 
করিবেন? তিনি বিনা অস্তরধারণে, অর্জনের রথে বসিয়া, ভারতরাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন । 

এইরূপ মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রুরকর্মা 
দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশ মাত্র 
নাই_গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই। 

এদিকে দর্শনশাস্তরের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা 
করিয়া আর মাচ্জিতবুদ্ধি আধ্যগণ সন্তষ্ট নহেন। তাহারা দেখিলেন যে, যে সকল ভিন্ন২ নৈসগিক 
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শক্তিকে তাহারা পৃথকৃ২ দেব কল্পনা! করিয়! পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন২ বিকাশ 
মাত্র। জগৎকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত 
হুইল। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর এই জড় জগৎ 
হইতে পৃথক্‌, কেহ বলিলেন, এই জড় জগৎই ঈশ্বর । তখন নানা জনের নানা মতে লোকের মন 
অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্‌ মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পুজা করিবে? কোন্‌ পদার্থে ভক্তি 
করিবে? দেবভক্তির জীবন নিশ্চয়তা--অনিশ্চয়ত| জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃ২ আন্দোলনে 
ভক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল। অর্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধ মত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম 
মহাসঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমগ্ভাগবতকার সেই 
ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কষ্ণচরিত্র প্রণীত হইল। 

আচার্য্য টিগুল এক স্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে 
উৎকৃষ্ট কবি, এবং উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিকত! এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। এক ব্যক্তি 
নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই । কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি 
কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-__খণ্েদের খধিগণ হইতে 
রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্ান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপথে 
সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমগ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে 
ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমগুলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে 
যদি কেহ কৃতকাৰ্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও গ্রীমগ্ভাগবতকার হইয়াছেন । 

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর । সাংখ্যকার, 
মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড় জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ 
দৈপ্রককতিক__তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্বমান। কথাটি অতি নিগৃঢ়__-বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। 
ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্ের শেষ সীমা | গ্রীক্‌ পণ্ডিতের! বহু কষ্টে এই তন্বের আভাসমাত্র পাইয়া- 
ছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্বের চতুঃপার্শ্বে অন্ধ যধুমক্ষিকার ন্যায় দুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। কথাটার স্থূল মর্ম যাহা, তাহা সাংখাদর্শনবিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই 
প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতাহ্ুদারে পরম্পরে আসক্ত, ক্ষাটিক পাত্রে জবাপুপ্পের প্রতিবিস্বের ন্যায় 
প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সনবদ্ধবিচ্ছেদই জীবের মুক্তি। 

এই সকল ছুরূপ তত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। গ্রীমন্তাগবতকার 
ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্শ্মে জীবন 
সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমগুলে গৃহীত 
হইয়াছিল, তিনি তাহাকেই পুরুষন্বরপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে 
গোপকন্তা রাধিকাকে স্থষ্ট করিয়া, প্ররুতিস্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, 
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বাল্যলীলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তছুভয়ে যে সম্বদ্ধবিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, 
তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল__তাই কবি এই 
মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমস্তাগবতের গুড় তাৎপর্য, আত্মার 
ইতিহাস-_ প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি। 

জয়দেবগ্রণীত তৃতীয় রুষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অনৃশ্ঠ। তখন আৰ্ধ্যজাতির জাতীয় 
জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে । রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে--ধর্ম্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে। উগ্রতেজম্বী, রাজনীতিবিশারদ আধ্যবীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন । 
তীক্ষবুদ্ধি মাঞর্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ এবং গৃহস্থখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ 
হুইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের বঞ্চনার স্থানে রাজপুরী- 
সকলে নৃপুরনিক্ষণ বাজিতেছে__বাহ্‌ এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগুঢ় তত্বের আলোচনার পরিবর্তে 
কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর দিগুঢ় তত্বের আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই 
সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীরুষণ 
কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক । সেই কিশোর নায়কের মূর্তি অপূর্ব মোহন মৃত্তি ; শব্দ- 
ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুস্থম। আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর 
কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাগারে যতগুলি সিঞ্ধোজ্জল রত্ব আছে, সকলগুলিতে ইহা 
নাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহাগৌরবের জ্যোতিঃ মহাভারতে ও ভাগবতে কষ্চচরিত্রের উপর 
নিঃস্থত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তহিত হইয়াছে। ইন্দরিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রথর 
সুখতৃষাতপ্চ আৰ্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে । 

তার পর বন্দদেশ যবনহস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়! পায়, যবন 
সেইরূপ বঙ্রাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবন- 
শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্দদেশের কপালে ছিল যে, জাতীয় জীবন 
কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ীপ্ত হইবে। সেই পুনকুদ্দীপ্থ জীবনবলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ 
হইলেন। বিগ্যাপতি তাহাদিগের পূর্বগামী, পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা । তিনি জয়দেব- 
প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন_-তাহাতে নূতন রঙ্গ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিগ্যাপতির দৃষ্টি 
তেজস্বিনী--তিনি শ্রীরুষকে কিশোরবয়্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল 
বাহ প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন_বিষ্ঠাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পৰ্য্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে 
কেবল ভোগতৃষা৷ বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল-_বিগ্যাপতি তাহাতে অস্তঃপ্রকুতির সম্বন্ধ দেখিলেন। 
জয়দেবের সময় হুখতোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্াপতির সময় দুঃখের সময়। ধৰ্ম্ম 
লুপ্ত, বিধন্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবে মাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে__কবির চক্ষু ফুটিল। 
কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখিয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বিগ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ 
. বিস্তারে দেখাইয়াছি; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে কেবল ইহাই 
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বক্তব্য যে, সাময়িক প্রভেদ, এই সকল প্রভেদের একটি কারণ। বিগ্যাপতির সময়ে -বঙ্গদেশে 
চৈতন্যদেবরুত ধর্শের নবাত্যুদয়ের এবং রঘুনাথরুত দর্শনের নবাত্যুদয়ের পূর্বস্থচনা হইতেছিল) 
বিষ্ভাপতির কাব্যে সেই নবাত্যুদয়ের সুচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্‌ ছাড়িয়া আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি 
পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি । 


“ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে” (পৃ. ২৮) এই প্রবন্ধ ‘প্রবন্ধ পুস্তকে’ 


“হিন্দুধর্মের নৈসগিক মূল” এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রবন্ধারস্তে নিম্নলিখিত 
প্যারা দুইটি ছিল 


নব্য বাঞ্জালিসম্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্শ্বকে উপধর্ম্মপরিপূর্ণ এক বিষময় ফলের আধারস্বরূপ 
জানেন। যে পূর্ববপুরুষগণ ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং ধাহার! ইহাতে বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগকে আমরা ঘোরতর মূর্খ মনে করি। এদিকে আবার সেই পূর্বপুরুষগণের প্রণীত 
কাব্য ও দর্শনাদি দেখিয়া তাহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরূপ মাহাত্ম্য এবং মূর্খতা কি প্রকারে 
একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধর্শে 
বিশ্বাস কি এরূপ ঘোরতর মূর্খতা? যাহা তিন সহন্স বংসর অবাধে কোটি কোটি মন্ুযোর ভক্তির 


* বিষয় হইয়া আসিতেছে, সর্ববিজয়ী ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম যাহার তেজোহাস করিতে সমর্থ হয় নাই, 


সর্ববিজমী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি 
কোন নৈসগিক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন? 

সেই নৈসর্গিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্ত পূর্বকালে এই ভিত্তি যে 
আকারে আর্ধ্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমর! তাহা আর খুজিয়া পাইব না। তাহার! 
কি প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। 
আমরা যাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহারা হয় ত তাহা 
কেবল আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না-_গেলে কিছু বুঝিতে 
পারিব না_কিছু বুঝাইতে পারিব না। এখন কোন তন্বের নৈসগ্গিক ভিত্তি বুধাইতে গেলে, 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা স্পষ্ঠীকৃত করিতে হইবে। প্মহিলে উনবিংশ শতাবীতে 
কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে একজন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউরোপীয় 
বিভ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডাব্বিন আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন । 


পৃ. ২২০, ৮ পংক্তিটি ছিল ন1। 
পংক্তি ৯, “বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে” কথা কয়টির পূর্বে ছিল 
পঞ্চম। যীহারা হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্কারে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, 


একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনকজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত এবং 
লোকান্থমত হয় কি না? 


পরিশিষ্ট ৪০৯ 


যঠ। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে, তদ্দারা অনেকে বুঝিতে পারেন যে, 
ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্ততঃ এ কথা ঠিক নহে। সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ, 
দয়াময় এবং প্রবৃতিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। জগতের নিশ্মাতা 
বিজ্ঞানের ছারা সিদ্ধ নহেন। কিন্তু 


“বাঙ্গালীর উৎপত্তি’ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ( পৃ. ৩৫৬, ১৩ পংক্তি ) “মালজাতি 
এখনকার বাঙ্গালী মাল।” কথা৷ কয়টির পর (*) পাদচিহ্ন ছিল; এবং পাদটীকায় 
বিঙ্গদর্শনে' ছিল__ 

* Tn his late work on the ancient Geography of India, General Cunningham 
quotes a passage from Pliny in which the Malls are mentioned, as occupying the 
country between the Calingae and the Ganges. ‘The passage is this :—“ Gentes, 
Calinge prozimi mari et supra mandei malli, quorum mons mallas, finisque ejus 
tructus est Ganges.” In another passage we have, ab iis (Palibothris) in 
interiore sita monedes et Suari quorum mons maleus, and putting the two 
passages together, General Cunningham thinks, “it highly probable that both 
names may be intended for the celebrated Mount Mandar, to the south of 
Bhaugulpore, which is fabled to have been used by the Gods and demons at the 
churning of the ocean.” ‘The Mandei General Cunningham identifies “with the 
inhabitants of the Mahanadi river, which is the Manada of Ptolemy.” “The 
Malli or Malei would therefore be the same people a8 Ptolemy’s Mandal, who 
occupied the right bank of the Ganges to the south of Palibothra—” the 
Mandalc or Mandali having been already identified with the Monedes and the 
modern Munda Kols. “Oz” adds General Cunningham “they may be the people 
of the Rajmahal Hills who are called Maler, which would appear to be derived 
from the Canarese Male and the Tamil Malei, 2 “hill.” Tt would, therefore, be 
equivalent to the Hindu Pahari or Parbatiya a ‘“hillman.” Putting this last 
suggestion aside for the present, it seems to me that there is some little confusion 
in the attempt to identify both the Monedes and the Malli with the Mundas. 
Tf the Mandei and the Malli are distinct nations—and it will be observed that 
both are mentioned in the same passage—the former rather than the latter would 
seem to correspond with the Monedes or - Mundus. The Malli would then 
ri “Quorum Mons Maleas”—the hills bounded by 


espond rather to the Sua 

পি টি at Rajmabal. They may therefore be the same as the Mals. In 
other words, the Mals—the words Maler or Malhar seem to be merely a plural 
| branch of the great Sauriyan family to which the 


১০ ssibly be a 
Ae the Oraons and the Sabars all belong, and which Colonel 


৫২ 


বিবিধ প্রবন্ধ 


Dalton would describe as Dravidian. Fifteen hundred two thousand years ago 
this people may have occupied the whole of Western Bengal” Bengal Census 


| Report, 1871. P. 184185. কথাগুলি বড় বুঝিতে পারিলাম না--কৌতুহলী পাঠকের নিকট 
__ উপহার দিবার মানসেই ইহা উদ্ধৃত করিয়াছি। 
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